মাবর্বাদ, সমাজবাদ ৪ মাবিক বিপ্লব 


জয়প্রকাশ নারায়ণ 


সম্পাদন! ? সজল বন 


জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মোৎসব কমিটি 
পরিবেশক 
মেলম এ্যালায়েন্ন 


৭-বি, লেক প্লেস, কলকাতা -২৯ 


প্রথম সংস্করণ এপ্রিল ১২৬৩ 


ভাষান্তর ঃ সজল বস্থ, ভবানী চট্োপাধ্যায়, মিত্র কৌটিলয 


জয়প্রকাশ নারায়ণ জন্মোৎসব কমিটির পক্ষে দিলীপ 
চট্টোপাধ্যায় কতৃক ৩৫-বি নির্জলচন্দ্র চন্দ্র দ্বীট, 
কলকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত এবং প্রভাবতী প্রেস, 
৬৭, শিশির ভাদুড়ী সরণি, কলকাতা-৬ থেকে সনাতন 
হাজরা কর্তৃক মু্রিত। 


সুচীপত্র 


ভূমিকা £ নিজেব কথায এতিহাসিক ব ক্তিত্ব ৯ 

এক : মার্কপবাদ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ১৭-_-৩৪ 
কম্যুনিষ্টদেব ভূমিকা, কণগ্রেস সোস্যালিষ্ট, হিটলারের উত্থান 
ও জনপ্রিষ ফ্রণ কণ্গ্রেপ সম।জতন্্বী ও কমুনিষ্ট পার্টিব মৈত্রী, 
যোহুভঙ্গ, মার্্সবাদেব পুনর্ম্লাষন, বাঁশিযাঁষ সমাজতন্ত্র 
ভাবতবর্ষের শিক্ষা, পথ ও লক্ষ্য । 

দুই £ সমাজতন্ত্র কেন চাই ৩১--৪৮ 
মৌলিক সমস্যা অপামা, জৈবিক অসামা, সম্পদে অসাম্য জৈবিক 
অপ্াম্যজনিত নয উৎপাদন ও সম্পদেব কেন্ত্রীকরণ, সম্পদ ও 
শোষণ, সমাধানস্থত্র, সমাজতান্ত্রিক সমাধান, ভাবতীষ 
পরিস্থিতি, সমাজওম্থে জাতীয সীমানা নেই ভাবতীয বৈশিষ্টা 
ও সমাজতন্ত্র গ্রামেব সমস্যা) সমবাষ প্রথা ও রাষ্্বীম খামাব। 

তিন £ সমাজবাদ: মত ও পথ ৪৯-_৭০ 
'মীলিক পরিবর্তন, কৃষি শিল্প, বাণিজ্য বাষ্ট, শ্রেণী সংগ্রাম, 
সশস্ত্র বিপ্লব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, গণতান্ত্রিক বপান্তব না৷ সর্বহাবা 
একনাযকত্ব* গঠনমূলক কাজ, মাকসবাদ, কম্যুনিষ্ট পদ্ধতি £ 
বাশিযা-চীন, /সাশ্যালিষ্ট নীতি। 

চাঁৰ ঃ গণ-আন্দোলন ৭১৭৯ 
গণতন্ত্রের ছুই শক্তি, লোকশক্তি ও বাষ্শক্তি, শান্তিপূর্ণ 
আন্দোলন; সরকাবেব তিংসা, ছাত্র হিংসা কেন, আইন অমান্ঠ 
না সতাগ্রহ, বাজনৈতিক দল, লোকশক্তি গঠনে সত্যাগ্রহ, 
ক্রান্তি ও গণ-আন্দোলন । 


পাচঃ সম্পূর্ণ ক্রাস্তি ৮০-৮১৪৬ 
মূল জীবনদর্শন, সাবিক পরিবর্তন, জাতিবাদ উচ্ছেদ, সমতা, 
কুবীতি ও কুপ্রথাব অবসান, শিক্ষার আমূল পরিবর্তন, বচনা 
ও সংঘর্ষ, মানবিক আধ্যাত্মিকতা, নিষ্কাম লোকসেবক? যুব" 
সমাজ, লোকনীতি, নিরস্তর ক্রাস্তি। 


ভূমিকা ঃ নিজের কথায় এঁতিহাসিক ব্যক্তিত্ব 


ফেব্রুয়ারী ১৮, ১৯৫১ পাটনায় এক পাক্ষাৎকারে নিজের সম্বন্ধে জয়প্রকাশ 
মন্তব্য করেন; আমার সাধ্য ও ক্ষমতা অনুযায়ী দেশের ও মান্ষের সেবা 
করতে চেষ্টা করেছি। *'আমি একজন নগণ্য মানুষ, সাধারণ ভারতীয় 
নাগরিক, দেশের জন্য যা করা কর্তব্য মনে করেছি, তাই করতে চেষ্টা করেছি । 
তেন কোনো ন্মরণীয় অত্যাশ্চ্য ঘটনা নেই আমার জীবনে । জানি না আমায় 
কেউ মনে রাখবে কি না। এ ত ইতিহাপের বিচার্ধ বিষয়, নিজস্ব গতি ধরেই 
ইতিহাস এগোয়। শুধু এটুকুই বলতে পারি, আমার বিশ্বাস-মতাদর্শ বাস্তবে 
রূপ দেওয়ার জন্ত কাজ করে গেছি, এবং দেশের কাছে, জাতির কাছে ও 
নিজের কাছে আমি সৎনিষ্ট থাকতে চেষ্টা করেছি ।” 

এই স্বীকারোক্তি জয়প্রকাশ সমালোচকদের সন্তষ্ট করবে কি জানি না। 
তাদের চোখে জযপ্রকাশ একজন কনফিউজড. ম্যান, বিজ্রান্ত, পরস্পরবিরোধী 
অস্থিরমতি ব্যক্তিত্ব । মার্কসবাদ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, সমাজবাদ থেকে 
সর্বোদয় পরিক্রমা অন্তে সাবিক বিপ্লবের ভাবনা হয়ত অনেকের কাছেই 
ছন্বহীন বেহ্থরো যনে হতে পারে । কিন্তু জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে জয়প্রকাশ 
ভিন্ন পদ্ধতি ও নানা কর্মক্ষেত্র বেছে নিলেও সামাজিক সারবস্ততে তা ছিল 
অভিন্ন। এই ভিন্ন কর্মপদ্ধতি ও অভিন্ন মতাদর্শের রূপরেখা তুলে ধরার 
জন্তই এই সংকলন । বর্তমান গ্রস্থে অন্তভূক্ত লেখাগুলি অবশ্যই জয়প্রকাশ 
চিন্তাধারার সাবিক উপস্থাপন! হতে পারে না, তার অবকাশ এই স্বল্প পরিসরে 
থাকতে পারে না । তবে তার রাজনৈতিক জীবনের নানা বপাস্তর ও প্রবাহের 
পটভূমি সংকলিত লেখাগুলিতে পাওয়া যাবে । বোঝা যাবে, তিনি কেন কট্টর 
মার্কসবাদী হয়েও জনমানসের নাড়ি স্পন্দন অন্থভবকা রী' গান্ধীর কর্মকৌশলে 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন, রাঁজনীতিব সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠ অতিক্রমণে কেন সর্বোদয়ের 
মাধ্যমে লোকজীবনকে প্রভাবিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন । 

শগান্ধীজীর জীবদ্দশায় ধীরে ধীরে তার সমীপবর্তী হওয়া সত্বেও আমি 
বুঝতে পারিনি কেমন করে অহিংস কলা-কৌশলের দ্বারা সমাজবিপ্লব সংঘটিত 
হতে পারে । এ কৌশলের কর্মপদ্ধাত আমি জাতীয় বিপ্লবের সময় দেখেছি । 
কিস্তকি উপায়ে কেমন করে সামস্ততস্তর ও ধনবাদের বিলোপ সাধন করা যায় 


১৩ মার্সবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


এবং নতুন সমাজ গঠন করা যায়, তা আমার কাছে স্পষ্ট হয়নি।'" গান্ধীজীর 
তিরোধানের সময় আমি মার্সবাদ থেকে বেশ খানিকটা সরে এসেছি । 
তথাপি আমি মেনে নিতে পারিনি যে অছিবাদ ব্যক্তিগত আচরণ থেকে 
স্বতন্ত্র সামাজিক আচরণের আদর্শ ভতে পারে ।” 

*প্রত্যেকেই নিজ পটভূমি থেকে সবকিছু দেখেন । আমরা যে অভিজ্ঞতা 
অর্জন কবেছি তা যারা করেন নি, আমার আদর্শ ধারা অক্রসরণ করেন না, 
তাদের পক্ষে এই যুক্তি উপলব্ধি করা সম্ভবপর নাও হতে পারে । আমি গ্নে 
করি না যে সামাজিক সমস্যার ক্রটিহীন সমাধান পাওয়া গেছে, অথবা 
সর্বোদয়ই সম।জবিজ্ঞানের শেষ কথা” ( সমাজবাদ «থকে সর্বোদয় )। 

এই জয়গ্রকাশই আবার বলেছেন £ আমার মনে হয় তিনি ( বিনোবা 
ভাবে) সমাজ পরিবঙনে তার অন্ত সব কাজকে রাজনীতি থেকে আলাদা 
করে রেখেছিলেন, এবং এটাই তার ব্যর্থতার কারণ। সমজে কোন শাক্তর 
জন্ম তিনি দিতে পারেন নি। সর্সেবা সংঘ আছে বটে, কিন্তু সবসেবা 


স"ঘ রাজনীতি করবে না, এই কথা বলে তিনি একে সমাজপাঁরবতনের 
হ[তিয়ার হতে দেন নি।” (3. ৮019111901৪ 1017-007/109110)15। : 


81018. 011800510০9 ). 


“মানুষ স্বধর্ম বশে সতা পিপাস্থ । সে এমাগত সত্যের দিকে ধেযে যায । 
প€মতম সত্যে সে কখনও পৌছতে পারে না। কিন্ত ধীরে ধীরে অসত্য 
পরিহার করে চলতে চলতে সে সত্যের সমীপবর্তী হয়।” এই জন্যই বালির 
মতোই ইতিহাসও লীমাবদ্ধতায় বদ্ধ । মূল্যবোধ, বিশ্বাস, সংস্কার, লোককথা 
এই লীম।বদ্ধতার জনক। ইতিহাসও ব্যক্তির মতো অসত্োর কুয়াশা ভেদ 
করতে প্রয়াস করে। সেজন্যই দেশ-কালের আধারে রেখে এঁতিহাসিক 
ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন সহজ নয় । 

বারংবার মতাদর্শ অনুক্রমণ, রাজনীতি থেকে লোকনীতিতে প্রবেশ এবং 
রাজনীতিকে লোকজীবনমৃখী করার প্রয়াসের মধ্যে জয়প্রকাশের সাবিক 
চিন্তাধারার আভাস মেলে। সেই অর্থে তিনি র।জনৈতিক ব্যক্তিত্ব হননি, 
বরং প্রকৃত অর্থে সমাজ রূপকার হয়ে উঠতে চেয়েছেন । যেমন আমরা 
দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে, কবি দার্শনিক হয়েও তিনি সমাজ গঠনের ছবি 
একেছেন, তা বাস্তবে কার্ধকরী করতে চেয়েছেন । মার্কসবাদে দীক্ষা, 
অহিংসা অলহযোগে আকৃষ্ট হওয়া গণতান্ত্রিক সমাজবাদী হওয়া, সর্ধোদয়ী হয়ে 


ভূমিকা ১১ 


কাশ্শীর সমস্ত! থেকে শুরু করে চম্বল ডাকাতদের আন্মসমর্পণ ব৷ নাগা সমস্যা 
সমাধানে ত্রতী হওয়া, নকশাল বন্দীদের মুক্তির জন্য চেষ্টা, সব ক্ষেত্রেই এক 
সাবিক দৃষ্টিভক্ষি কাজ করেছে । এর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি বা বৈপরীত্য 
নেই। যিনি রাজনীতির দিশা দেবেন তিন্নি সামাজিক সাংস্কৃতিক গ্ায়- 
বিচারের পরাকাষ্ঠা হবেন না? অথবা যিনি সমাজসেবক হবেন তিনি 
রাজনৈতিক অধোগতির নিরসনে প্রয়াসী হবেন না! সর্ধোদয়ে ব্যাপৃত 
হওয়র পর জয়গ্রকাঁশ বিভিন্ন সময়ে নিভিন্ন সমস্তা সমাধানে অগ্রণী 
হযেছিলেন, এ নিয়ে বহু মন্তবা হয়েছে তার বিকদ্ধে। কিন্ক পরবর্তীকালে 
প্রমাণিত হয়েছে এসব ক্ষেত্রে তার কী বির।ট অবদান। 

“স্বাধীনতার আঠাশ বছর পরেও এ-দেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও 
রাজনৈতিক কাঠ।মোর কোন প্রকৃত পরিবর্তন আসে নি। জমিদারী লুপ্ত 
হয়েছে, ভূমি সংঙ্গার আইন পাশ হয়েছে, অস্পৃশ্ততা কাগজে কলমে নিষিদ্ধ 
হয়েছে । কিন্ত গ্রাম, যা আসলে খাটি ভারতবর্ষ, সেখানে গরীবরা এখনে! 
উচ্চবর্ণের লোক আর বড মাঝারী ভূম্বামীদের দ্বারা নিপাডিত ।"'সামাজিক 
ও অর্থ নৈতিক অগ্রগতির চিত্রটি ভয়াবহ । শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি মানুষ 
দারিদ্র্য সীমার নীচে । যাকিছু নিমনতম প্রযোজন--খাবার জল, খোয়াড় 
নয়, মান্থষের বাসযোগ্য একটি বাড়ি এসব কিছুই নেই |” 

প্রশ্ন এই, সাধারণ গণতান্ত্রিক উপায়ে কি এই টনরাশ্তজনক চিত্রা 
মৌলিকভাবে পাণ্টানো ধা ? আমার তা মনে হয় না|" এই সমাজের 
ধারাবাহিক পরিবর্তন কোন্‌ পথে আসবে? ,কারাবাসের কাহিনী ) 

“বিপ্রব বিপ্লবীদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। এর জন্ত সাম।জিক 
পরিস্থিতি হওয়া চাই | "'বিপ্লবকে না লেনিন স্থষ্টি করেছেন, না মাও, না 
গান্ধী । বিপ্লব পরিস্থিতি থেকে সৃষ্ট হয় ।” 

“অনেকে বলেন, হিংসা ছাড়া কায়েমী শক্তির উচ্ছেদ 'করা যাবে না, বিপ্লব 
হবে না। ভারতে হিংসায় বিশ্বাসীরা তেলেঙ্গানার রক্তপাতের লময় হতেই 
বিপ্লবের প্রয়াস করেছেন। কিন্তু ৩৪ বছরে তারা কতদূর এগিয়েছেন ? 

ছুনিয়ার যত সহিংস বিপ্লব হয়েছে দেখা গেছে বিপ্লব হয় জনতার নামে, 
কিন্ত জনতার বুকের ওপর বলে রাজত্ব করেন ভিকটেটররা ।.. অহিংস বিপ্লবে 
পুরানো সমাজ পরিবর্তনের কাজ ও নতুন সমাজ গড়ার কাজ একই সাথে 
চলতে থাকে । বর্তমান ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে সাবিক বিপ্লবের অর্থ গ্রাম 


১২ মার্কপবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্রব 


থেকে শহরের কেন্দ্র অবধি সর্বাত্মক পরিবর্তন” (জয়প্রকাশ : সাবিক বিপ্লব 
কী ও কেন; ম্বদেশে সমাজবাদ £ (সঃ) সজল বস্থ ) 

এমনতরো! যেসর ধারণা ও বক্তব্য জয়প্রকাশ বাক্ত করেছেন, তার 
মধ্যে পরিবর্তন বিরোধী, অসমঞ্জদ কিছু আছে কী? চীনের সাম্প্রতিক 
ঘটনাবলী, রাশিয়।র সাম্রাজ্যবাদী আচরণ, ভারতে মার্কসবাদী পার্টিপমূহের 
কার্ধকলাপ কী প্রমাণ করেনি যে সহিংস বিপ্লববাদীরা আদতে নব্য শ্বৈরতন্ত্রের 
ধারকবাহক। রাজনীতির অবক্ষয়ী রূপ কী জনমনে এই ধারণার জন্ম দেষনি 
যে আজকেব রাজনীতি ও রাজনীতিবিদের আসলে জনতার শোষক । 

“অর্থ, সাংগঠানক শক্তি এবং প্রচাবের সাহায্যে দলগুতি জনসাধারণের 
উপর নিজেদের চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয় । জনতার রাজ কার্ধতঃ দলের 
শাসনে পরিণত হয় এবং দলীয় শাসন রাজনৈতিক দলের মতলববাজ ছোট্ট 
একটি গোষ্ঠীর হাতে গিয়ে পডে।” 

“দলীয় প্রথা জনগনকে নিীর্ধ করে তুলেছে। স্বশাসন প্রতিষ্ঠায় কিন্বা 
নিজেদের কাজকর্ম গুছিয়ে করবার ব্যাপারেও দলীয় প্রথা থেকে তারা কোনো! 
সাহায্য পায় না।.. দলীয় প্রথা মানুষকে ভেড়া বানাচ্ছে । তাদের একমাত্র 
কাজ হল নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একজন মেষপালক নির্বাচন কর!1।” 

“গণতন্ত্রবাদী সমাজতন্ত্রীগণ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, রাষ্ট্রের চার স্তম্ত ও 
সমধর্মী ধারণার কথা বলেছেন । কিন্তু কার্ষতঃ ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে তারা! 
আগের মতোই সংশ্লিষ্ট । তাদের ধারণা ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি দখল করার পরই 
ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব । এই পন্থার অসংগতি তাদের নজরে পড়ে না” 
( সমাজবাদ থেকে সর্বোদয় )। 

আধুণিক সমাজবিজ্ঞানের যেসব ধারণ! প্রাসঙ্গিকতা পেয়েছে, জয়প্রকাশের 
মতাদর্শে তার স্থুর নিহিত রযেছে। শ্তরথামের-এর ছোট্রই সুন্দর, অথবা! 
অর্থনীতিবিদদের বিকল্প প্রথুক্তির তত্ব ( অলটারনেটিভ টেকনোলজি ), বড় 
শিল্পগুলিতে বর্তমান মিশ্র ব্যবস্থা বজায়, গৃহ উদ্যোগে পারিবারিক মালিকান।, 
বড় শিলে শ্রমিক ট্রাস্ট গঠন সম্বন্ধে জয়প্রকাশের ধারণা আধুনিক অর্থনীতি- 
বিদদের সমধর্মী। অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রীয় মালিকানা! আসতে জনগণের ওপরই 
বাড়তি বোঝা হয়ে দীড়ায়, সেজন্ত যুগোষ্লাভিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণের কথা 
তিনি বলেছেন। রাজনৈতিক স্তরে আমলাতম্ত্র ও দুর্নীতির দাপটের 
মোকাবিলার জন্ই লোকশিক্ষা ও লোকশক্তির ওপর জোর দিয়েছেন। 


ভূমিকা ১৩ 


রচনা! ও সংঘর্ষের দ্বিমুখী কার্যক্রম ছাড়া এ দ্বইয়ের উদ্ভব সম্ভব নয় । রচনা ও. 
সংঘর্ষের ওপর গুরুত্ব এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধামে এগিয়ে চলার নীতি 
কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট আমল থেকে সম্পূর্ণ ক্রান্তির সময়কাল পর্যস্ত পরম্পরাধুক্ত 
ছিল। জয়প্রকাশের মতাদর্শ ও রাজনীতির মধ্যে যারা অসঙ্গতি খোজেন 
বা ৫15০02010015র কথা বলেন, তারা বোধহয় এইসব সারবস্তর বিচার 
না করেই সমালোচনা! করেন। কুপ্রথার অবসান ও জাতিবাঁদ উচ্ছেদ, 
জীবনমুখী শিক্ষা! ব্যবস্থা, আইন অমান্ত সত্যাগ্রহ, গণআন্দোলন, রাষ্ট্রশক্তির 
বিকল্পে লৌকশক্তি গঠন, এ সব ধারণাই ভারতের সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের 
গর্ভ থেকে উদ্ভৃত। জয়প্রকাশ কোনো পর্যাযেই এই ধারা থেকে বেডিযে 
যান নি। সমাজের যে স্তরেই তিনি কর্মে ব্যাপূত থাকুন না কেন, এ 
সামগ্রিক বিচারধারা অন্ুসারেই আন্দোলন পরিচালনা করেছেন, সমস্যা 
সমাধানের ইঙ্গিত দিষেছেন, আদর্শ গ্রাম গডে তোলার প্রয়াস 
করেছেন । 
সংকলনে অন্তর্ক্ত লেখাগুলিতেও এই পরম্পরার সুর অন্রণিত । 
মার্কসবাদ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, সমাজতন্্ কেন চাই, সমাজবাদ £ মত 
ও পথ, গণ-আন্দোৌলন' সম্পূর্ণ ক্রান্তি এই পাচটি লেখার মধ্য দিয়ে জয়প্রকাশ 
নারায়ণের চিন্তাধারা তুলে ধরার প্রয়াস করেছি । তার জীবনব্যাপী পরীক্ষা 
নিরীক্ষার পথ, স্বকীয় রাজনীতি ও দেশকাল সম্পর্কে অন্ুধ্যান, বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির মূল্যায়ন, ভারতের সমাজবিন্তাস বিচার, সমতার 
প্রেক্ষাপট সামনে রেখে লোকশক্তি বিকাশের পথ অন্বেষণ কীভাবে এক আদর্শ 
থেকে ভিন্নরূপে নব উত্তরণে সহায়ক হয়েছে, তার আর্তীস মিলবে এই লেখা- 
গুলিতে । অথচ সব পর্যায়েই তার এই পথ পরিক্রমায় সারবস্ত ছিল গণতন্ত্র 
অহিংসা, সমাজতন্ত্র স্বশাসন, মানবিক আধ্যাত্মিকতা, লোকনীতি | লক্ষ্য ছিল 
যেই সমাজ “যেখানে ব্যক্তি সাজের কল্যাণের মধ্যে নিষ্বের কল্যাণ প্রত্যক্ষ 
করবে, ব্যক্তি বাঁচবে সমাজের জন্য, সমাজ বেঁচে থাকবে ব্যক্তির জন্য” | 
এই আদর্শ সমাজ গঠনে জয়প্রকাশ কেতাবী রীতি অন্থসারে সংগঠিত শ্রমিক, 
মধ্যবিত্ত বিপ্লবী, বা বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী ভূমিকার কথা বলেন নি। বরং 
তার মতে, এলিট শ্রেণী বাঁ ভদ্র সমাজের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ক্রাস্তির চিন্তাধারা 
থেকে একেবারেই পৃথক, জীবন দৃষ্টিতে মৌলিক প্রভেদ। “আমাদের দেশের 
বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমী ধ্যানধারণ! ও কর্মপদ্ধতির বিচারে সব কিছুর মৃল্যায়ন 


১৪ মার্সবাদ, সমাজবাদ ও সাৰিক বিপ্লব 


করেন।” সমাজকে পরিশ্তদ্ধ করে ব্যবস্থা পরিবর্তন বা 011808108 1109 
5591 ]ি0]া) 1001, তাদের ভাবধারা বোধগম্য নয়। মানবতাবাদী 
সমতার ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজ পুনর্গঠনে তিনি আগ্রহী । পরিবর্তনের 
নিরন্তন প্রক্রিয়ায় গণসংগঠন ও লোকনীতিই হবে এর মাধ্যম। “তার 
সোধ উপর থেকে নয়, নীচ থেকে নিমিত হবে | দিল্লী থেকে নয়, গ্রামগুলি 
থেমে মহল্লাগুলি থেকে তার ইট গাথা হবে ।” এই কাজে যুবকদেরই এগিয়ে 
আসতে হবে । কারণ, “হষিকেশ যখন জীবনের কুরুক্ষেত্রে অন্থুপম অধ্যান্সের 
পাঞ্চজন্ত-শঙ্খ ব।জিম্নেছিলেন তখন তিনি বুদ্ধ ছিলেন না, ছিলেন যুবক । ". 
নিজের প্রিয়তমর কোলে নবজাত রাহুলকে ঘুমন্ত অবস্থায় ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ 
যখন অদ্িতীয় সাংস্কৃতিক ক্রান্তির পথে বেরিয়েছিলেন' তিনি ছিলেন তরুণ ।” 
( দ্রঃ সম্পূর্ণ ক্রান্তি )। 

“ইগনাৎসিও পিলোন বলেছিলেন £ কিছু তন্ধের সমষ্টির ওপর একটা 
স্কুল করা যায়, কিন্তু কিছু যুল্যবোধের মধ্যে পাওযা যায় একটি সংস্কৃতিকে, 
এক সভ্যতাকে, মানব সমাজে বসনাস করার এক নতুন জীবনরীতি।” 
সমাজবাদ শুধু চিন্তাধারাই নয়, এ এক নব সংস্কৃতি, নব সভাতার ধারক ।” 
জয়প্রকাশ একথ! বলেছিলেন ১৯৫১ সালে, মাদ্রজে পার্টি সম্মেলনের 
ভাষণে। 

১৯১৮ পালে জয়প্রকাশ বলছেন £ সবকিছুর পরিদর্তন চাই, প্রথমে চাই 
মানুষের পরিবতন।'*"ইতিহাসে এমন দেখা গেছে যে বৈপ্লবিক অভ্যু্থান 
হলে__তার মূল উৎস যাই হোক না কেন, রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক, শ্রেণী- 
সংকট অথবা অন্য কিছু--একনার বৈপ্লবিক প্রবাহ প্রসারলাভ করলে তা 
সবকিছুকে প্রভাবিত করে ১ এবং তা সফল হলে পুরনো ব্যবস্থার কিছুই আর 
আগের রূপে থাকে না।” এই বিরাট 
সময়ের ব্যবধানে তার মৌলিক প্রতীতীতে কিছুমাত্র পরিবর্তন আসে নি। 

মার্সবাদ, সমাজবাদ, সর্ধোদয় হয়ে সাধিক বিপ্লবে উত্তরণের মধ্যে 
অসঙ্গতি বা বৈপরীত্য নেই। ভারতীয় সমাজ ও আধুনিক প্রেক্ষাপটের 
পরিপ্রেক্ষিতেই জয় প্রকাশ সমাজ বিপ্লবের নিদান দিয়েছেন স্বকীয় বিচারধারা 
অন্ঠযায়ী। বর্তমান পরিবতিত বিন্তাপে পুঁজিবাদের বিকল্পে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ 
নয়, সক্রান্তির সমাহারে অজিত সমসমাজই লক্ষ্য । সমাজে রাষ্ট্র ক্ষমতারূপ 
ফুল পল্পবিত হওয়ার চাঁপে জনগণ শ্তকিয়ে যাবে না। আজ কি পুঁজিবাদী, 


এ ভুমিকা ১৫ 


'সাম্যবাদী, উদারতন্ত্ী গণত" সবক সন ব'নম্থাপ্ই বাষ্র শুকিয়ে যাওযার বদলে 
জনগণ শ্রকিদে যাচ্ছে, রাষ্ণও হথ' দলতক্ব্েব নিষিত্তমাত্র হয়ে উঠেছে। 
বর্তমান বিশ্বের সর্বত্রই বাশি লোকশক্কিব বিকাশে প্রতিবন্ধকই নয়, 
লোকশক্তি দমনে সংস্কানিক হিংসার (10511111101091) %101600€ ধারকবাহক | 
এই অনুভব থেকেই জযপ্রকাশ ন[বাণ সমাজমুক্তিপ পথ অন্বেষণে বিভিন্ন 
মতাদর্শে আস্থা জ্ঞাপন কবেও ক্রমাগ* সতোবর মুখোমুখি হতে চেয়েছেন, 
সেজন্াই স্বকীয় আদর্শেব পুনযুলখাখন করেছেন, সাথে সাথে নিজেকেও 
ভাঙ্গতে প্রযাসী হযেছেন সংকলনে গ্রথিত বচনাগুলিতে জয়প্রকাশ 
বাক্তিত্বের এই প্রতীতীকে গ্রথিত করা হখেছে 

ংকলন গ্রন্থটি প্রকাশেল বাপারে জযপগ্রক'শ নালধণ জন্মোৎসব কমিটির 
সদশ্যরাই উদ্যোগী হযেছেন বিশেষ ককে এ কমিটির সভাপতি ডঃ প্রতাপ 
চন্্র চন্দ্র, কোষাধাঙ্গ দিলীপ চটো'পাধ্াদ, সদশ্য সর্বশ্রী অভিজিৎ রাষচৌধুরী, 
দিলীপ চক্রবর্তী, দন্তোষ “না, ভজন দাশএপ, ইন্দ্র ঘোষ, কমল বন্ধ, নির্মল 
ঘোষাল, সাধন রব 1” গমুখেব সঠ।ম্] উন্লেখযোগা । শেষের ছুটি লেখা মূল 
হিন্দী থেকে ভাষাস্বরের জন্ত শ্লীভবানী চটোপাপাসের কাছে অশেষ কৃতজ্ঞ, 
দ্বিতীয় পপ্রবন্ধটি অনুবাদে মিত্র কৌটিলে। সাভাঘ।ও ল্লেখ। | 


এক 3 মার্কসবা? থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ 


আমার অতীত জীবন অস্থির অন্ধকারে পথ হাতড়ে চলার মতো। 
আমার কালের অধিকাংশ বালকের মতো! আমিও অতি উৎপাহী জাতীয়তা- 
বাদী ছিলাম, বিপ্লবের দিকে ঝৌঁকও ছিল। বাংলা তখন বিপ্রব-কর্মের 
মহান নেতা । তথাপি দক্ষণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের কাহিনী তখন আমার 
যুব-হৃদয়কে মুগ্ধ করেছিল । আমার বৈপ্লবিক প্রবণতা পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্বেই 
গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র দেশে একটি বিম্ময়কর ঝঞ্চার মত 
বয়ে গেল। সে সময়ের হাজার হাজার যুবকের সায় আ।মও ঝড়ো পাতার 
মত উৎক্ষিপ্ত হয়ে সে হাওয়ায় গা ভাসিয়েছি। মহান আদর্শের হাওয়ার 
ক্ষণিকের তরে সেই বড হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতা আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে যে 
চিহ্ন একে দিয়েছিল, বাস্তবের নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্বেও তা মুছে যায় নি। 
ধঁ সময় থেকেই জীবনের দিশারি হয়ে গেছে স্বাধীনতা । সময়ের অগ্রগতির 
সাথে সাথে স্বাধীনতা কেবল স্বদেশের মুক্তিকামনার মধ্যে আবদ্ধ রইল না। 
তখন তা সব দেশের সকল মাম্ুষের সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তির রূপ পরিগ্রহ 
করেছে । আমার কাছে স্বাধীনতার পরম অর্থ হয়ে ওঠে মানব বক্তিত্বের 
স্বাধীনতা, মন ও আয্মার স্বাধীনতা । এই স্বাধীনতা আমার জীবনে এমন 
আবেগে পরিণত হয়েছে যে, খাগ্, ক্ষমতা, নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি বা স্বদেশের 
গৌরব অথবা যা কিছু হোক না কেন, কোন কিছুর বিনিময়েই সে স্বাধীনতা 
খর্ব করতে পারি না। 

আমি ১৯২২ থেকে ১৯২৯ সন পর্যন্ত আমেরিকায় বাম করি। আশ্চর্যের 
কথা এই যে, স্থিতিশীল এ দেশে বঙেই মার্কসবাদ তথা তৎকালীন সোভিয়েট 
সাম্যবাদে আমি দীক্ষিত হয়েছিলাম । প্রগতির তীর্থভূমি তৎকালীন ম্যাডিসন 
উইসকনসিন-এ বলে ইহুদী ও পাশ্চাত্য সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে একত্রে মার্কসীয় 
তত্ব গভীরভাবে পাঠ ও অন্ুধ্যান করেছিলাম । আমার ধারণা, ইংরেজিতে 
প্রকাশিত মার্কসের যাবতীয় বই তখন আমরা পড়েছি। জনৈক মেধাবী, 
জার্মান ছাত্রের সাহায্যে কিছু জার্যান ভাষায় লিখিত মার্কসীয় ক্লাসিক বইও. 
আমি পড়ি। এম. এন রায়ের তীক্ষ লেখাগুলি ইউরোপ থেকে কমিউনিষ্ট 

. 


১৮ মাক্সবাদ, সমাজবাদ ও পাধিক বিপ্লব 


মগ্ডলীতে, বিশেষ করে এশিয়ার ছাত্র সেলগুলিতে পাচার হয়ে আসত ॥ 
এগ্তলির লাহায্যে সাম্যবাদে আমার দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছিল। 
স্বাধীনতা তখনই অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য হয়ে রয়েছে । সে লক্ষ্যে উপনীত 
২ওয়।র জন্ত গান্ধাজীর আইন অমান্ত ও অসহযোগ আন্দোলন অপেক্ষা মার্কসীয় 
বিপ্লব-পদ্ধতি নিশ্চিত ও দ্রুততর প্থা বলে আমার মনে হয়েছিল'। মহান 
লেনিনের রোমাঞ্চকর ধাফল্যের বিবরণ আমর] তখন গো-গ্রাসে গিলতাম-_ 
তবুও আকাঙ্খা মিটত না। এমনি করে মার্কসীর দর্শনের অেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মনে 
মনে একটি সন্দেহার্তীত প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল । 
সাম্য ও সৌন্রাতৃত্বের আলে।র ইজিতও আমি পেয়েছিলাম মার্কসৰাদেব 
মধ্যে । স্বাধীনতাই সব নয়! সকলের. এমন কি সবচেয়ে নিচুতে যে, তারও 
স্বাধীনতা চাই। স্বাধীনতার অর্থ হবে শোষণ, স্ুধ! ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি । 
কি সেই প্রাথমিক অভিজ্ঞতা যার ঘাত-প্রতিঘাতে আমার অবচেতন মনে 
দারিদ্র ও দুঃখের জন্ত সমবেদনা জাগ্রত হয়েছিল, তা আমি স্মরণ করতে পারি 
না। হৃদষে সপ্ত সহানুভূতি অবশ্ঠই ছিল । যার্কসীয় তথ্জ্ঞানের আল্লোকে 
সেটা স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে এবং জীবনধারণ প্রণালী সচেতনভাবে ম।রসীয় 
পন্থায় প্রভাবিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে আমার জীবনষাঁপন পদ্ধতি এই বিকাশধারাকে 
তীব্রতর করেছিল। নিম্ব-মধ্যবিত পরিবারের সন্তান আমি, সেখান থেকে 
তেমন কোন সাহায্য পেতাম না। ফলে কারখানায়, ক্ষেত-খামরে সাধারণ 
অমিকরূপে কাজ করে আমাকে নিজের ভরণ-পোষণ এবং বিশ্ববিগ্ভালযে পড়ার 
ব্যয় নির্বাহ করতে হত। 
স্বাধীনতার হায় ঘমতার প্রশ্নও আমার চিস্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল । 
এই গুরুতর বিষয়টি সম্পর্কে গান্ধীজীর মতামত আমি তখন পর্যন্ত বিশেষ 
জানতাম না। বস্ততঃ রাগের (এম. এন রায়) তৎকালীন লেখ! (যদিও 
পরে তিনি মত পরিবর্তন করেন) থেকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম যে, গান্ধীজ্বী 
সামাজিক বিপ্লবের বিরোধী এবং সম্কটমুহূর্তে শোষণ ও বৈষম্যের সমর্থন 
করতে এগিয়ে আসবেন । সামাজিক বিপ্লব ও তা ঘটাবার উপায় সম্পর্কে 
গাক্ধীজীর ঘে ম্বকীর ধ্যানধারণা ছিল তা আমি খন বুঝতে সমর্থ হই নি। 


কম্যুনিষ্টদের ভূমিকা 


১৯২৯ সনের শেষে আমি দেশে ফিরি সময়টা মাকসবাদের পক্ষে 


মার্কসবাদ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ১৯ 


অন্থকূল ছিল না। জাতীয়তাঘাদ তখন প্রবল আবেগে উপস্থিত। কলকাতা 
কংগ্রেসের সিদ্ধানস্তাহুসারে এ বৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারতকে ডোষিনিয়নের 
পুর্ণ মর্যাদা দিতে লর্ড আরুইনকে গান্ধীজী রাজী করাতে পারলেন না । ফলে 
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের দিকে দীর্ঘ পদৃক্ষেপে এগোবার উপযুক্ত পটভূমি 
রচিত হয়েছিল। “পূর্ণ স্বরাজ' জাতীয় আদর্শ বলে ঘোষিত হল। পর বৎসর 
গোড়ার দিকে মহাত্মা গান্ধী বিখ্যাত লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করেন। স্বাভাবিক- 
ভাবে সর্বশক্তি নিয়ে আমি সেই আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েছিলাম । কিন্তু 
সেই সমরাঙ্গনের কোথায়ও আমি ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের খুঁজে পাইনি । 
তাদের কেউ কেউ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অবশ্ঠ কারাকদ্ধ ছিলেন । অনেকেই 
কিন্তু বাইরে ছিলেন । আর যে রকমেরই হোক না৷ কেন, কম্যুনিষ্টদের গোপন 
সংগঠনও ছিল । জাতীয় সংগ্রামের জন্য আমি শীঘ্রই আত্মগোপন করি। 
সেখানেও কমুযুনিষ্টদের দেখতে পাওয়া গেল না। একটি অন্তঃপ্রবাহের দ্বারা 
খুৰ সহজেই এই ছুই জাত্মগোপনকারীর যুক্ত হওয়া সম্ভবপর ছিল। এর 
চেয়েও জঘন্ত ব্যাপার ঘটেছিল। ভারতের জাতীয় সংগ্রাকে বুর্জোয়া 
আন্দোলন এবং মহাত্মা গান্ধীকে ভারতীয় বুর্জোয়াদের দালাল বলে তারা 
অভিছিত করলেন। ভ্রান্তি ও লজ্জার সেই পুরো ঘটনাটি আমি এখানে বলতে 
চাই নাঁ। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট ও তাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্কে আমার 
মতভেদটা কোথায় সেটা দেখাবার জন্তই কথাটা এখানে বলতে হুল। 
পুরোপুরি স্টালিনের নেতৃত্বাধীনে এসেছিল তৃতীয় অথবা কম্যুনিষ্ট ইণ্টার- 
হাশানাল। সেখানে গৃহীত নীতিই ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণ অছ্ছসরণ করতেন । 
১৯২৮ সন থেকেই কমিনটার্ণ স্প্টতঃই ভূল পথ অনুসরণ করে এসেছে । যার 
ফলে, বিশ্বের সমাজবাদী আন্দোলনে ও শ্রমিক সমাজে বিভেদ স্থ্টি হয় এবং 
গুপনিবৰেশিক দেশগুলির জাতীয় আন্দোলন থেকে বম্যুনিষ্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়ে। এ সবই আমার কাছে যার্কসবাদ বিরোধী, বিশেষ করে লেনিন 
ঘোষিত বিখ্যাত ্পনিবেশিক নীতির পরিপন্থী মনে হয়েছিল । আমার এই 
আশঙ্কা পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে । 
ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে মতভেদ ই সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে আমার 
গরমিল। ও বিচ্ছিন্তার সুচনা করে । তখনও আমার নিকট রাশিয়া 
সর্বানবনথম্দর আদর্শ সাম্যবাদী দেশ। এয আগে কয়েক বছর ধরে রাশিয়ায় 
আদর্শ নিয়ে যে হন্ব, ও ক্ষমতা নিয়ে যে লড়াই চলছিল তা এক অবদস্গিত 


২৪ মার্কসবাদ, সযাজবাদ ও সাবিক বিশ্লব 


উৎকণ্ঠা ছাড়া অন্ত কোনভাবে আমাকে প্রভাবিত করতে পারেনি । এ সব 
বিষয়ে বেশী খবর তখন পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্ত শ্বদেশে যখন আঙি 
রাশিয়ার নির্দেশিত নীতির মুখোমুখি হলাম, তখন আমার মার্বসবাদে তা? 
খাপ খাইয়ে নিতে সমর্থ হল না। আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য হলাম। 


কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট 
স্বাভাবিকভাবেই আমি ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের থেকে দূরে রইলাম এবং 
স্বাধীনতা যুদ্ধের সেনানীদেব সঙ্গে যোগদান করি। কিন্তু আমার নিকট 
স্বাধীনত] বা স্বরাজ তখন জাতীয় মুক্তি অপেক্ষা অনেক অনেক বেশী অর্থবহ ।, 
আমার ধ্যানে তখন স্বাধীন ভারত মানে সমাজতন্ত্রী ভারত এবং স্বরাজ 
মানে দরিদ্র ও দলিত মাহুষেব রাজত্ব। স্থৃবিদিত করাচী প্রত্তাব সত্বেও এ 
সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি এবং কর্মস্থঠী আমার নিকট অসংলগ্ন ও অসম্পূর্ণ 
বোধ হ্য। স্থতরাং সমমনোভাবাপন্ন স্বাধীনতাযোদ্ধাদের নিয়ে আমরা 
ংগ্রেস সমাজবাদী দূল গঠন করলাম। অধিকতর বৈপ্লবিক পন্থায় মূল 
স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা এবং কংগ্রেসের সামাজিক নী তিকে সমাজতাস্ত্রিক 
করে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্ট। মার্বসীয় পরিভাষাষ, জাতীষ স্বাধীনতা 
আন্দোলনের সঙ্গে জনগণের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক মুক্তি প্রচেষ্টার সংহতি। 
ংগ্রেসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিকাঁশসাধন এবং স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে তীব্র করে তোলার পেছনে কণগ্রেদ সমাজ্বাদী দলের গুরুত্বপূর্ণ 
অবদান রয়েছে । কংগ্রেস সমাজবাদীরা সর্ধাধিক আপোষহীন ও নিভাক 
স্বাধীনতা! স"গ্রামী ছিলেন । 
হিটলারের উত্থান ও জনপ্রিয় ফ্রণ্ট 
ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকে জাতীয আন্দোলনে প্রচণ্ড গতিবেগ 
সধারিত হয়। তখন ইউরোপে অনেক শোচনীষ ঘটন! ঘটতে থাকে। 
হিটলারের পুরা ক্ষমতা দখলের মধ্যে অবশেষে এটার পূর্ণ পরিণতি 'ঘটে। 
শীত্রই হিটলারের পতন ঘটবে বলে স্টালিন ভবিব্প্বাণী করেছিলেন । তাঁর মত 
একটি অর্ধ-উন্মাদ যায যে জার্মানীর জটিল ও কঠিন সমন্যার সমাধান করতে 
পারবেন তা তিনি বিশ্বাস করেন নি। স্টালনের ধারণা ছিল, হিটলারের 
ক্ষমতাচুর্ন হুড়ির ওপর কমু[নিষ্ট জার্মানী জন্ম নেবে । এ সব তো ঘটলই না, 
পরস্ত হিটলার তার ক্ষমতাঁ সংহত করে সাম্যবাদী, সমাজবাদী আন্দোলন ও: 


মার্কসবাদ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ২১ 


বড় বড় শ্রমিক সংস্থাগুপি দমন করে ফেললেন । ক্রেষলিনের প্রতৃরা হিটলারের 
বিশ্ববিজয়ের প্রস্ততি ও প রিকরপনাগুলির সাফল্য দেখে শেষ অবধি ভীত হুন 
এবং আকম্মিকভাবে মতটা পুরোপুরিই পালটে ফেলেন। 

স্টালিনের ক্রটি-বিচ্যুতি কবর খুঁড়ে বের করা এখন রেওয়াজ হয়েছে। 
ঞ্ুশ্চেভ কিছু কিছু বের করেছেন। জুকভ মনে হয় আরও গভীরে খুঁড়তে 
চান। এ কাজে আমার কোন আগ্রহ নেই। আগেও বলেছি, আবার 
বলি, এমন দিন আসবে যখন স্টালিন অন্ুম্ুত নীতিই সবচেয়ে গুরুতর 
ক্ষতিকর এবং অপর[ধজনক ভ্রান্তি বলে পরিগণিত হবে। আর এঁ নীতির 
জন্যই হিটলারের পক্ষে ক্ষমতা দখল কর] সম্ভবপর হয়েছিল। স্টালিনের 
প্ররোচনায় জার্মান কমুযুনিষ্টর1! বদি গণতন্ত্রী সমাজবাদী?দর এক নম্বর শক্র এবং 
নাৎপীর্দের তার পরের স্তরের দুশমন বলে ঘোষণা না করতেন, তা হলে 
হিটলার কখনই জার্ানীর মানব হয়ে বসতে সমর্থ হতেন না । সমাজতান্ত্রিক 
এঁক্য ও জনপ্রিয় ফ্রন্টের নীতি নাৎপীদের জয়লাভের পর গৃহীত হয়। স্থুরু 
থেকে এঁ নীতি অন্ৃস্থত হলে ইতিহাসই বদলে যেত; হিটলারীয় নৃশংসতা ও 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হত না, হলেও তীব্রতা হাস পেত। 

রুশ আন্থগত্যপরায়ণতার প্রভাবে ভারতের কমু'নিষ্ট পার্টির মতটা হঠাৎ 
বদলে গেল। জয়প্রিয় ফ্রন্টের-নীতির প্রতর্বনি ভারতবর্ষেও শ্রুত হল। বন্ধ 
বছর ধরে তারা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেপকে গালাগালি দিয়েছেন, কলঙ্ক 
রটিয়েছেন, তৎসত্বেও এই সময হঠাৎ কংগ্রেলকে জাতীয় ফ্রুট বলে স্বীকার 
করলেন এবং সমর্থন জানালেন । 


কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ও কণ্যুনিই পার্টির মৈত্রী 

তখনও আমার গাট-ছড়া মার্লবাদে বাধা । এই নতুন নীতির ফলে 
'সমি উচ্চাভিলাষী হয়ে পড়ি, আনন্দে আমার মন ভরে যায়। আমি সমাজ- 
ত্ান্ত্রক ও সাম্যবাদী দলের এঁক্য এবং সেই এঁক্যবদ্ধ পার্টির নেতৃত্বে স্বাধীনতা 
আন্দেলন ও ভারতীয় সমাজতন্ত্র দ্রুত প্রসারলাভ করবে এই স্বপ্নে বিভোর 
হপাম। 

নেতৃস্থানীয় আমার কোন কোন সহকর্মী, বখা-রামমনোহর লোহিয়া, 
এম. আর. যাসানী, অচ্যুৎ পট্টবর্ধন এবং অশোক মেহতা এই নীতির বিরোধী 
ছিলেন । তীরা নিঃসন্দেহ হয়ে বলেছিলেন, এর ফলে সর্বনাশ হবে। কিন্ত 


২২ মার্কলবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


মার্সবাদ তখন আমাকে পেয়ে বলেছে । নরেন্দ্র দেওয়ের যত প্রদ্ধাভাজন 
নেতার সমর্থনলাভ করে আমি আমার হ্বপ্ন ও আকাহ্থার পথে অগ্রসর হলাম । 
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির লঙ্গে সমঝোতার ফলে তার! কংগ্রেস সমাজতত্ী 
দলের সদ্বশ্ঠ হবার অধিকার পেলেন | কংগ্রেল-এর বিশ্বস্ত সমাজতন্ত্রী কর্মীদের 
হটিয়ে দলের শাখাগুলি (বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের ) হেচ্ছায় ওদের হাতে 
তুলে দেওয়া হল। কংগ্রেস সমাজতন্ত্র দলের লমর্থনে কমুযুনিষ্টরা নিখিল 
ভারত কংগ্রেস কমিটি ও অস্থান্ত কংগ্রেস সংগঠনেও নির্বাচিত হলেন । শ্রমিক 
আন্দোলনের ক্ষেত্রেও যুক্তভাবে কাজ কর! হবে বনে চুক্তি হল। 


মোহভঙ্গ 

এ নীতির সর্বনাশ! পরিণভি আজ বহুবিদিত। এ সবের অন্ততম একটি 
প্রাসঙ্গিক ঘটনা হলো £ দক্ষিণ ভারত থেকে কংগ্রেপ সমাজবাদী দল হটে 
এলেন, প্রাধান্ত পেলেন কম্যুনিষ্টরা। কিন্তু সেই ভয়াবহ দুঃসহ অভিজ্ঞতার 
মধ্যেও একটি মহৎ কল্যাণের উদয় হয়েছিল । রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা 
একটি মূল্যবান শিক্ষা লাভ করি। অনেকেই আমর! গভীর ছুঃখের সঙ্গে 
অন্থভব করি যে, কোন সরকারী কম্যুনিষ্ট দলের ( অর্থাৎ ক্রেমলিনের অন- 
মোদিত বা কমিনটার্ণভূক্ত ) সঙ্গে কোনপ্রকার এ্রক্য সম্ভবপর নয। তাদের 
কোন স্বাধীন সতত! নেই , তারা মন্কোর হাতের পুতুল মাত্র। তাদের সদস্যদের 
প্রথম ও প্রাথমিক আঙ্গত্য রাশিয়ার প্রতি, তারপর অন্তের কথা । কম্যুনিষ্ট 
পার্টির যুক্তক্রণ্ট প্রস্তাব মানেই ছলনা, বডজোর সমকালীন ঘটনার চাপে 
গৃহীত সাময়িক নীতি। তাদের অপরিবর্তনীয় লক্ষ্য হল, একদলীয় কম্যুনিষ্ট 
শাসন। স্থবিধাজনক লেজুডদের সঙ্গে কাজচালানে! গোছের অস্থায়ী ব্যবস্থা 
ছাড়া কম্যুনিষ্টরা কারো সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগির কথা কপ্পনাও করতে পারেন 
না। এই সব শিক্ষা নিশ্চয়ই খুব মুল্যবান, কিন্ত তার জন্ত বড বেশী দাম 
দিতে হয়েছিল । 

আতস্তর্জাতিক সাম্যবাদ এখন নবজন্মের বেদনায কাতর | জাতক মৃত হবে 
কি না সে কথা বলবার সময় এখনো আসে নি। আমার মত মান্ষেরা 
সর্বাস্তঃকরণে এর স্খপ্রদদ পরিণতি কামনা করে। কক্্যুনিষ্ট দল সম্পর্কে 
আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও খাস সোভিয়েত দেশে এ সময়ে আরও 
যে সব ঘটনা ঘটছিল তাও আমার চিস্তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। 


মার্কসবাদ থেকে গণতাহ্বিক সমাজবৰাদ ২৩ 


সেগুলি হলো : সুখ্যাত সোভিয়েত কমুযুনিষ্ট নেতাদের ত্বধ্য বিচার । তাদের 
লেখা আমি একদা সাগ্রহে এবং গো"গ্রাসে গিলেছিলাম । তারা আমার 
নিকট মহান বিপ্লবী বলে প্রতিভাত হয়েছিলেন । লেনিনের ঘনিষ্ট সহকর্ষী- 
বপে তারা ইতিহাসের সবচেয়ে বড বিস্ময় সাধন করেন । 

কালক্রমে রাশিয়ার উপর জবরদৃত্তি করে যে সব অসায্য চাঁপিযে দেওযা 
হযেছে সে সব সংবাদের সঙ্কে এই বিচারের কাহিনী, আমি ধার্দের সৎ বলে 
জানি এমন সব মানুষের নিকট থেকে পেতে থাকি । সর্বপ্রথম যে সব লেখক 
আমাকে গভীরভাবে বিচলিত করে তার অন্ততম হল ইউজেনি লাযনসের 
£৯5102106100 10 009018, আমার যতে সাহিত্য কর্মৰপেও তা অনবগ্য ৷ 
অন্তান্ঠ বিবরণ পরে আসে | জন ডিউযের ট্রটুষ্কির ব্যাপারে অনুসন্ধান এবং 
তার সিদ্ধান্ত প্রতিহত করা সম্ভব ছিল নাঁ। কামেনেভ, জিনোভিষেভ, 
বাডেক, রীকভ, বুখারিনের যত মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও তাদের 
তথাকথিত স্বীকারোক্তির ঘটনা চূডান্তৰপে স্তক্কারজনক ছিল। কম্যুনিষ্ট 
মহাকাশের অনেক ক্ষুদ্রতর জ্যোতিষ্কের অদৃষ্টেও এই বকম ভঙ্কর পরিণতি 
ঘটে। ক্রুশ্চেভ শেষের দ্দিকে কযেকটি বিচারেব প্রকান্তে নিন্দা কবেছেন। 
এই সব বিচাবে তব কোন হাত ছিল না। আমি নিঃসন্দেহ যে, সোভিযেত 
রাশিযাব খ্বাধীনতাব অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অন্থান্য কম্যুনিষ্ট নেতারাও অনেক 
নৃশংস অত্যাচাবেব ঘটন উদঘাটন কববেন। এমন দিন আসবে, যেদিন রটুঙ্গী 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা পাবেন । 


মার্কমবাদের পুনর্মল্যাক্সন 

এই সব ঘটনা ও অভিজ্ঞতা মার্কসবাঁদের ্বতঃসিদ্ধ বুনিযাদ সম্পকে 
পুনধিচাব কবতে বাধ্য করে। সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে আমার অধিকাংশ 
সহকর্মী পুনধিবেচনার সেই বেদনাজনক প্রক্রিয়ার সঙ্গে. পরিচিত ছিলেন । 
কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী শাখা এবং পরে ( পুরাতন ) সমাজতন্ত্রী দলের সামগ্রিক 
বিকাশধার! আদর্শের এই পুনরিচারের দ্বার! গুরুতরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল । 

কংগ্রেস সমাজতস্ী দূল একটি যার্কস-লেনিন শাখা প্রতিষ্ঠা করেন । 
গোড়ার দিকে আমাদের দাবী ছিল £ ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ক্রেমলিন 
উভয়েই, বিশ্বের তৎকালীন পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে ভারতবর্ষের ক্ষেত্র 
মার্কসবাদৃ-লেনিনবাদের অপপ্রয়োগ করছেন। যে-ভাবেই প্রতিপাদন করা 


২৪ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


হোক না কেন- সমাজ-বিপ্রব ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ-লেনিন- 
বাদ নিরাপদ পথ নির্দেশক কি না, এ সম্পর্কে এখন আমার ঘোরতর সন্দেহ 
উপস্থিত হয়েছে । বিপ্লবের ধাত্রী হিংসা--এই তত্বে সর্বতোভাবে আপত্তি 
ঘদ্দি নাও কর] হয়, তথাপি আমার নিকট এটা স্পষ্ট ঃ 

(ক) যে সমাজে জনসাধারণের পক্ষে গণতান্ত্রিক উপায়ে সামাজিক 
পরিবর্তন আনা সম্ভবপর, সেখানে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করলে প্রতি-বিপ্লবের 
কাজ করা হবে। 

(খ। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা ছাড়া সমাজতন্ত্র থাকতে পারে না৷ বা সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা কর যায় না। যুক্তিযুক্ত অঙ্সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি শ্রমজীবী মানুষের 
একনায়কত্বের তত্ব বাতিল করে দিয়েছি । ওটা বস্ততংপক্ষে মুষ্টিমেয় 
বূর্জোয়ার একনায়ক শাসন | 

জনতার বিপ্লববপেই রাশিবায় বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ 
আন্দোলনে জার শাসিত রাশিযার বিপুল জন সমর্থন ছিল। কিন্তু লেনিন 
তাকে সংখালঘু বিপ্লবে পবিণত করেন। বিদ্রোহী সৈন্ধ ও শহরের 
শ্রমজীবীদের সাহাযো জোর করে তিনি গণ-পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষমতা৷ দখল 
করেন। গণ-পরিধর্দে তিনি একান্তই সংখালঘু ছিলেন। সংখ্যালঘু দল 
কর্তক জোর করে ক্ষমতা দখলের প্রতাক্ষ ফল হল - উত্তরকালে বিপ্রবের 
বার্থতা এবং সমাজনস্ক্বের বিকৃতিপাধন | আমার মনে হয, এমন কি 
যেখানে গণনাস্থিক ক্বাধীনতা নেই, সেখানেও সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য জনসমর্থন 
খাকা চাই এবং বিপ্লবী সরকারের প্রতি জনগণের অধিকাংশের সমর্থন 
থাকা চাই। সাংবিধানিক নির্বাচন অপেক্ষা বিপ্রবের সময় জনসাধারণের 
ইচ্ছা-অনিচ্ছ! ব্যক্ত করা সহজ হয়। সামাজিক বিপ্লবকে গণতন্ত্রে বিকশিত 
হওয়ার পূর্ণ গ্বাধীনতা৷ অবশ্যই দিতে হবে। জনসাধারণের সহজাত প্রেরণা 
সর্বদাই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সপক্ষে রয়েছে। ভাদের পক্ষে স্বেচ্ছায় 
একনায়কী শাসন স্বীকার করা কখনই স্বাভাবিক নয়। লেনিনের অপূর্ব 
অন্ুপ্রেরণ,য় কম্যুনিষ্টরা বছবিধ অন্থ।য় ও অনৎ উপায়ে জনসাধারণের ওপর 
সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর একনায়কী শাসন চাপিয়ে দিয়েছে । সম্ভবতঃ চীনই 
একমাআ ব্যতিক্রম । সেখানে মনে হয়, চীয়াং কাই-শেক অপেক্ষা মাও 
দে-তুঙের পক্ষে অনেক বেশী লোক আছেন । অবশ্ত তার মানে এই নয় যে, 
চীনা সরকার একনায়কী সরকার নয় । সম্ভবতঃ এটা হলো সংখ্যালঘুর ওপর 
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সংখ্যাগ্ুরুর একনায়কত্ব । আবার যুগোষ্লাভিয়াতেও মনে হয় এই রকমই। 
অন্তত্র কম্যুনিষ্ট শ।সন সংখ্যালঘুর শাসন। সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু যাই হোক, 
যেখানে কম্যুনিষ্টরা ক্ষমতায় আছেন সেখানেই স্থ্নিশ্চিতভাবে একনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠা করেছেন । তাদের দ্ব-মুখে! ভাষ্মান্লারে একেই তাঁরা বলে থাকেন 
জনগণতন্ত্, এমন কি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এীদব ঘটনার দ্বারা আমি এই 
সিদ্ধান্তে এসেছি যে, কোন প্রকার একনায়কত্বের মধ্য দিয়েই সমাজ- 
তন্ত্রেপোছান যায় ন!। 

ধনবাদের অস্বীকৃতি মাত্রই যে সমাজতন্ত্র ন়-_এটা আমার নিকট স্পষ্ট 
হল রাশিয়ার অভিজ্ঞত] থেকে । ধনবাদ ধ্বংস করা, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যান্ক, 
কৃষি প্রভৃতি সবকিছু জাতীয়করণ এবং যৌথ-মালিকানায় আনা সম্ভব হলেও 
সমাজতন্ত্র বুদুরে থাকতে পারে । না, কেবল দূরেই থাকা নয়, বিপরীতমুখীও 
হতে পারে। পোভিয়েত রাশিয়ায় আমরা যে কেবল বিধিবৎ স্বাধীনতা 
অস্বীকার দেখি তা নয়, সেখানে সামাজিক ন্যায়বিচারের স্বীকৃতি নেই, 
মতাও নেই, সেখানে নতুন এক বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছে, 
নতুনতর পদ্ধতিতে শোষণ চলছে । এ সব সমাজতন্ত্রের অভাব মাত্র নয়, এটা 
হলে! সমাজতন্ত্রের অন্বীক্তি। 


রাশিয়ার সমাজতন্ত্র 

রাশিয়ায় যা কিছু ঘটেছে তার যু'ল ছুর্নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক নির্যাতন 
ছিল বলে ক্রুশ্চেভ আমাদের এখন বিশ্বাস করতে বলেন। কিন্তু আমার 
মনে হয়, সেখানে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক যে ব্যবস্থা গ্রবতিত হয়েছে, এটা 
ভারই পরিণতি । রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতার অতিকেন্দ্রীকরণ এবং 
রাষ্্বাদ (9121197) ম্পষ্টতঃই এই অশুভ ঘটনার মূলে রয়েছে । পেছনের দিকে 
তাকালে, এমন কি এও যথেষ্ট কৈফিয়ৎ বলে মনে হয়না। কারণ অতি 
কেন্ত্রীকরণ ও রাষ্টরসর্বন্বতার মূলে কি ছিল সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই করা 
যেতে পারে । এর ছুটে উত্তর হওয়া সম্ভব। 

এক £ মার্কস কল্পনা করেছিলেন, ইতিহাসের নিয়মে সর্যহারারাই সমাজ- 
তান্ত্রিক বিপ্রব সাধন করবেন । তারা স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ শিল্পো্নত বুর্জোয়া 
আতির সর্বহারা সমাজের সর্বাধিক সংখ্যার অংশ হবেন। অপরদিকে, আধা 
সামরিক শৃঙ্খলায় গড়া দৃঢ়ভাবে কেন্দ্রিত ও কৃতনংকয্প একদল বিপ্লবী নিক্নে 
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ক্ষমত! দখল করার পর লেনিন শিল্পে অনুন্নত একটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
পরিচালন! করতে চেষ্টা করেছিলেন ৷ জন কাটক্কাই তীর 71017) 191 
1০ 20৪০ শীর্ষক সুন্দর প্রবন্ধে (9০৬15: 900৮৩), 00)৩-1019 1957) থেঙ্গন 
বলেছেন-_“মার্কসের বিশ্বাস ছিল প্রচলিত বান্তুব অবস্থা থেকেই সমাজতন্ত্রের 
উদয় হবে। অর্থনীতি প্রয়োজ্বনীয় পূর্ণতা লাভ করলেই শ্রমিকশ্রেণী নিজেই 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপ্রবী-শক্তিতে পরিণত হবে। অন্তদিকে, বেবাফ থেকে 
বাকুমিন পর্যস্ত মার্কস পূর্ব লকল ধৈর্যহীন সমাজতন্বীদের মত লেনিনের চিন্তার 
মূলে এই ধারণা ছিল যে, সমাজ্বতন্ত্র অপরিহার্য, শতাধীন নয় , পরস্ অস্ত, 
ইচ্ছাশক্তি, ও সর্বোপরি বাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের দ্বারা লভ্য | 

দুই£ লেনিনের নির্দেশিত পথে স্টালিন অতিরিক্ত চাপের দ্বারা কষ্টকৃত 
উপায়ে একটি অনগ্রসর দেশের শিল্পায়ন করেন। ও-কাজের যা ধর্ম তাতে 
সামরিক জবরদস্তি এবং স্বাধীনতার অবদমন ছাডা তা করা সম্ভবপর ছিল 
না। পল এ. বারান আমেরিকার একটি বিশ্ববিগ্ভালয়ের ( স্ট্যানফোর্ড ) 
অধ্যাপক | সেখানকার প্রধান প্রধান বিশ্ববি্ভালযগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ 
তিনিই একমাত্র মার্কসবাদী শিক্ষক। তিনি লিখেছেন £ (711৩ ৮০110০91 
17০09009209 01 0700); বি, %. 1957): “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পৃবকালে 
সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং তার পরে সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে 
অন্ুষপ্তিত সর্ববিধ ভুল-ভ্রান্তি পাপের দায় স্টালিন, বেরিয়া এবং তাদের 
সহগামীদের ওপর দেওয়ার একমাত্র অর্থ_ব্যক্তিবাদের উল্টে! পিঠের প্রতি 
আস্থ! স্থাপন করা । কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা! নয়। এই সাধারণ ধারণাটি 
পুরোপুরি বোধগম্য যে, নেতৃত্বের দ্বারা যা সংঘটিত হয়েছিল তার জন্ত সমগ্র 
ব্যবস্থাটাই দায়ী । তথাপি গোটা সমাজতন্ত্রই বরবাদ করে দেওয়া প্রয়োজন 
এমন কোন সিদ্ধান্ত এর থেকে করলে তা শোচনীয়ভাবে প্রতারণাযূলকই 
হবে। স্টালিন ও তার 'জো-হুকুম* লোকজন কর্তৃক অহষ্ঠিত দুষ্ধার্ধের জন্য 
সমাজতন্ত্রকে স্তায়সঙ্গতভাবে দায়ী করা যায় না।” 

বহিঃশক্রর আক্রমণের ভয়ে ভীত ও আভ্যন্তরীণ বিরে।ধিতার দ্বারা ক্লিট 
একটি অনগ্রসর দেশকে দ্রুতগতিতে উন্নত করার জন্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক 
প্রকরণের মধ্যেই এই বিপদ. নিহিত রয়েছে! ব্রাশিয়ায় প্রবতিত রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক কাঠামো, যা পরে প্রতিটি কম্যুনিষ্ট দেশে অনুসৃত হয়েছে, তা 
এই ছুটি লামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বোধগম্য হয় । 
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ভারতবর্ষের শিক্ষা 

ভারতের জন্ত তো বটেই, বস্ততঃ শিল্পে অনগ্রসর এশীয় দেশগুলির পক্ষে 
এটি এক মহৎ শিক্ষা । এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশ দ্রুত শিল্পসমুদ্ধ হতে ব্যগ্র। 
গতি অত্যধিক ভ্রততর করলে যে অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে 
রাশিয়া ও অন্যান্ত কষ্যুনি্ই দেশ আমাদের কাছে দৃষ্টান্তত্বর্ূপ | এশিয়াকে 
তার নিজস্ব শিল্পায়নের আদর্শ এবং সমাজতন্ত্ে পৌছবার পথ খুঁজে বের 
করতে হবে। গণতত্ত্রের রক্ষাকবচের মধ্যে থেকে শিল্পায়ন করলে তার গতির 
কোন পরিবর্তন বা প্রভেদ ঘটাতে পারবে না, এমন চিন্তা বিভ্রান্তির স্াটি 
করবে। চলার এই বেগ একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করলে নিজেই 
অবশ্টস্ত।বীরূপে একনায়কত্বের পরিবেশ ত্ৃষ্টি করে । 

আমি যখন এ-সবের কিছু কিছু উপলব্ধি করতে শুরু করি, তখন থেকেই 
আমার মন বিকেন্ত্রীকরণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ধীরে ধীরে রাষ্্রশক্তির হাস 
এবং পরিপুরক যৌথ আচরণ ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বিকাশ বিষয়ে আমার 
আগ্রহ আসে । 


পথ ও জন্ষ্য 

মার্কসীয় নীতি বলে, যে উপায়ে বিপ্লব ঘটানো যায় সেটাই সৎ উপায় । 
তাই কাজের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ বা মার্কপীয় দর্শন হল একটি নীতিবজিত 
দর্শন । নীতিহীনতার জন্য মার্কসীয় পন্থা সর্বতোভাবে নিন্দিত হলেও ওটা 
একমাত্র তাদেরই বৈশিষ্ট্য নয়। সকল মতের রাজনীতিবিদগণই ন্মরণাতীত- 
কাল থেকে নীতিহীনতা৷ অনুসরণ করে আসছেন । অবশ্য কথাবার্তায় তারা 
এর নিন্দা করে থাকেন । কিন্তু তার জন্ত কাজের কিছু হের-ফের হয় না। 
এখনে! সর্বত্র ফলাফলের নিরিখে উপায়ের ন্টাষ্যতা প্রতিপাদন করাকেই 
বুনিয়াদী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বলে ধরা হয়। কিন্তু যখন মহাত্মা গান্ধীর মত 
মহৎ হৃদয় মান্ষ রাজনীতির আঙ্গিনায় আসেন, কেবল তখনই মাত্র 
রাজনীতিকে নীতিবোধের সঙ্গে যুক্ত করার এক আস্তরিক প্রয়াস স্থুরু হ্য়। 

মন্দ পথ গ্রহণের ফলে রাশিয়ায় মন্দ পরিণতি হয়েছে। তৃর্পক্ষের 
নিকট যার! অবাঞ্ছিত তাদের অপসারণ করতে নোংরা পস্থায় সাংঘাতিক সব 
অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সকল ঘটন! আমাকে মার্কসীয় বিপ্রব-নীতি- 
বিজ্ঞানের বিরোধী করে তোলে এবং মন্দ উপায়ের দ্বার ভাল ফল কখনো 


হ্৮ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


পাওয়া যেতে পারে কিন! সে বিষয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগে। এটা সুস্পষ্ট 
যে এই সব প্রশ্ন বার বার ভেবে দেখার ফলে আমি ধীরে ধীরে গান্ধীজীর 
নিকটবর্তী হচ্ছিলাম। কিন্তু তখনো আমার পূর্ণ পরিবর্তন হয়নি, তাই আমি 
শণতাম্ত্রিক-সমাজবাদের মধ্যপথে অবস্থান করছিলাম । 

মার্কসবাদে আমার অধিকতর উদ্দীপনাময় দিনগুলিতে প্রক্কতিগতভাবে 
আমি সামাজিক গণতন্ত্র, ত্রিটিশ ফেবিয়ানমতবাদ এবং প্রাযোগিক সমাজতন্ত্র 
তীক্ষ সমালোচনা করেছি। ব্যর্থতার ধাক্কায় পিছিয়ে গিয়ে সংস্কার ও শোধন- 
বাদের গর্তে যাতে আটকে না৷ পড়ি, সে জন্ত আমি উদ্দিপ্ন ছিলাম । আমার 
মনে হত, আমি যে সমাজতন্ত্রের কথা ভাবি তা হবে বিপ্রবী সমাজতন্ত্র । 
সমাজকে তা একেবারে ভিত থেকে বদলে দেবে, কিন্তু স্বাধীনতা, সাম্য ও 
ভ্রাতৃত্বের মহান মানবীয় গুণগুলিও স্থরক্ষিত রাখবে । তবে এটা অনন্বীকার্ষ 
বে এই নতুন সমাজতম্ত্রকে বান্তবপ দেওষা সহজ কাজ ছিল না। এখনো 
সে কাজ অনেক দূরে । 


প্রতীচ্যের সমাজতন্ত্র 

ইউরোপের কাছ থেকে এশিষা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পাবার ( এই 
প্রক্রিয়া এখনো শেষ হ্যনি। পর থেকে এ দেশের সমাজতন্ত্রীব৷ আমাদের নিকট 
আসছেন এবং সবরকমের পরামর্শ দিচ্ছেন । এই পরামর্শ ও বন্ধুত্ব সাদরে 
বরণীয়। কিন্ত একটি ছোট্ট ব্যাপার আছে-_সেটা ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীরা 
যেন কখনই তুলে না যান। যদি ইউরোপীয় সাম্যবাদ ব্যর্থ হয়ে থাকে, 
ইউরোগীয় সমাজতম্ত্ও কোন বিশিষ্ট সাফল্য লাভ করেনি । জার্মানীর সোশ্তল 
ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আন্তর্জাতিক সম[জতন্ত্রের গৌরব বলে চিহ্নিত হয়েছিল। 
সমাজতম্ত্ররে ইতিহাসের কয়েকজন মহান মাচুষ- এঞ্জেল স্বয়ং, বেবেল, 
কাট্স্কাই, বড় লেবনেচ (ধাকে মার্কস ক্যাপিট্যাল গ্রন্থের প্রথম খণ্ডটি উৎমর্গ 
করেন ) এবং আরো অনেকে এহ আদর্শকে মহিমান্বিত করে তোলেন। 
তৎসত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন স্থযোগ উপস্থিত হয়েছিল, তখন জার্মানীর 
সামাজিক গণতন্ত্র ননরাশ্টজনকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ফরাসী সমাজতন্ত্র 
ইতিহাস ছিল সব চেয়ে হাতাশাব্যগ্রক | সবচেয়ে স্তজ্জারজনক ঘটনা হল, 
মিশর আক্রমণে ব্রিটিশ রক্ষণশীল সরকারের সঙ্গে গাই মোলেট সরকারের 
আতাত। ব্রিটেনের শ্রমিক দল, বিশেষ করে এটলির প্রথম সরকার ম্বদেশে 


মার্সবাদ থেকে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ২৯- 


এবং বিদেশে সন্দেহাতীতভাবে তাদের কাজের একটি সুন্দর রেকর্ড রেখে 
গেছেন। মিশরের ঘটনার সময় গেইটন্জেলের নেতৃত্ব নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ 
সমাজতস্ত্রকে মর্যাদাদান করেছে । ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রীদের ভাগারে এখনে! 
আরে! অনেক কিছু নিশ্চয়ই আছে । কিন্তু তবু গ্রেট ব্রিটেন সমাজতাস্ত্রিক- 
গণতন্ত্র থেকে এখনো অনেক দূরে | সমাজতন্ত্রের ক্ষীপ বিকল্প হলে! জনকল্যাণ 
রাষ্্র। ওটাও সর্বদা রক্ষণশীল দলের আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে আছে । জনকল্যাশ 
রাষ্ট্র যযাকমিলানের স্থবিধাবাদী রাষ্টে পরিণত হবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে । 
্ব্যান্ডেনেভিয়ায়, বিশেষতঃ স্থইডেনে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ অনেকখানি 
সফল হয়েছে একথা সত্য । কিন্তু মেখানেও সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পূর্ণরূপে 
সার্থক হয় নি। সইডিশ জাতির ক্ষুদ্র আকার এবং সমবায়ের ন্যয় অ-রাহ্থ্ীর 
ধরণের (বা রাষ্ট্রশক্তির বাইরের ) সমাজতস্ত্রের ওপর তুলনামূলকভাবে বেশ 
গুরুত্ব আরোপ করার ফলে স্থইডেনে সমাজতন্ত্র অপেক্ষাকৃত সাফল্যলাভ 
করেছে। মার্কসীয় ও অ-মার্কপীয় উভয় প্রকার ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রই 
শিল্পায়িত সমাজের প্রতিকৃতি | মার্স এবং অন্ান্ত ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী 
চিস্তানায়কদের মতে. সমাজে ধনবাদের পূর্ণতা লাভ করার পরই সমাজতন্ত্রের 
উদয় হয়। এশিয়া খণ্ডে শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের বিকাশ শৈশবাবস্থাক্র 
বুয়েছে। এশীয় দেশগুলি মুখ্যতঃ গ্রামীণ এবং কৃষি ও কৃষক প্রধান। এই 
রকম পরিবেশে লম।জত্গ্ত্র প্রাতিষ্টার কাজকর্মের সঙ্গে ইউরোগীয় সমাজতাস্ত্রিক- 
দের পরিচয় নেই। স্থুতরাং তাদের অভিজ্ঞতা থেকে খুব সামান্য পথনির্দেশই 
পাওয়া যেতে পারে । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কম্যুনিষ্টর] রাশিয়া! এবং 
চীনের অনগ্রর ও গ্রামীণ এলাকায় ক্ষমতা দখল করার ব্যাপারে সফল হয়ে- 
ছিলেন। আমার কাছে সমাজতন্ত্রের সারবস্ত হল-_সমত্তার ভিত্তিতে 
স্বাধীন মানুষের বিকাশ ও সৌভ্রাতৃত্ব। কিন্ত যে সমাজতম্ত্র ইউরোপীয় 
সমাজতস্ত্রীরা রচনা করেছেন তা এই আদর্শের অনেক পিছনে পড়ে আছে । 


এশীয় সমাজতন্রের নকশা 

এশীগ সমাজতম্ত্রীদের নিজস্ব কলা-কৌশলের ওপর বছলাংশে নির্ভর কর! 
ছাড়া গত্যস্তর নেই। পাশ্চাত্যের সমাজবাদ বা রাশিয়ার সাম্যবাদ থেকে 
আমাদের কিছু শিখবার নেই, এরকম ইন্ষিত এ কথার মধ্যে রয়েছে এমন যেন 
কেউ অন্থমান না করেন। কিন্তু মূল ভাবনা-চিস্তা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নব 


৩, মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বগ্সিব 


পদ্বার প্রবর্তন প্রভৃতি মুখ্য কাজগুলি আমাদেরই করতে হবে। আমি আশঙ্কা 
করি, ভারতীয় সমাজবাদী আন্দোলনে মৌলিক চিন্তার এই ধারাটি গত কয়েক 
বখসর যাবৎ রুদ্ধ হয়ে আছে। অন্নসন্ধানের বত্রটি পুনরায় বিকাশের এই 
হচ্ছে সময়। 

কংগ্রেম সমাজতন্ত্রী দল এছং পুরাতন সে।সালিষ্ট পার্টিতে যারা কাজ 
করেছেন, তাদের সকলের সমবেত অভিজ্ঞতার কথাই আমি এই পুনবিচার ও 
পুনযূ্যায়নের প্রণালীর মধ্যে সংক্ষেপে বলেছি । ওখানে যে সিদ্ধান্তে আমি 
উপনীত হয়েছি তাও যৌথধর্মী। গণতন্ত্রের ওপর গ্ররুত্ব আরোপ, বিকেন্ত্রী- 
করণের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষোর সন্ধে সঙ্গতি রেখে নীতি-মন্দত উপায় নির্ধারণ 
প্রভৃতি হল যৌথ অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ সর্বজনীন সিদ্ধান্ত। এইভাবে 
মার্স লেনিনবাদী কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে 
গণতন্ত্রী সমাজতান্তিক প্রজা সোপাপিষ্ট দলের ঝূপ পরিগ্রহ করেছে। 


ছুই ই সমাজতন্ত্র কেন চাই 


[ গত ত্রিশের দশকে কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টির প্রথম জেনারেল সেক্রেটারী 
হিসেবে জয়প্রকাশ নারায়ণ দলের এই ম্যানিফেস্টো রচনা করেন। ভায়তীয় 
পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের তাত্বিক ও ব্যবহারিক কর্মপন্থা এতে বর্ণনা করা 
হয়েছে এবং দলিলটি দলের নীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। সামাজিক 
পুনর্গঠনের পন্থ! হিসেবে সমাজতন্ত্র অন্ঠান্য দেশের মতো ভারতেও প্রয়োজনীয় । 
জমিদারীপ্রথা ও পুঁজিবাদ, দুটিই বিদেশী ব্যবস্থা এবং ভারতে রাজত্ব করার 
সময় বিদেশী সরকার এই ছুটি চালু করে। পুঁজিবাদী সমাজে প্রচলিত 
সম্পদের কেন্দ্রীকরণ থেকেই এই ছুটির“উদ্তভব এবং এটি আমাদের দেশের মূল 
সমস্যা |] | 


সমাজতন্ত্রের প্রথথমিক কথাই হল, এটি সমাজ পুনর্গঠনের একটি পথ। 
এটি ব্যক্তিগত চারিত্রিক নীতি নয়, বা এমন একটা কিছু নয় যা আমি ও 
আপনি কার্যকরী করতে পারি। সাত-তাড়াতাড়ি উন্নতি করার যাছুদণ্ডও 
এটি নয় । আমরা যখন ভারতে সমাজতন্ত্রের ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা বলি, 
তখন এর তাৎপর্থ হল, দেশের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণভাবে 
পুনর্গঠন করা, দেশের কৃষিখাম[র-কারখানা-স্কল-থিয়েটার সর্বত্র এর প্রয়োগ 
করা। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে একটি গ্রাম কিংবা একটি কারখান। 
সমাজতান্ত্রিক পথে পরিচালনা করা যাঁয়। এটি প্ররূত সমাজতন্ত্র নয়। 
লাবরেটরীর দেওয়ালে প্রিজমের সাহায্যে সাতটি রংয়ের খেলা দেখানো যেতে 
পারে, কিন্তু এটি নিশ্চয় আকাশের রামধনু নয় ! 

অতএব, যার! সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে চান, তাদের পেছনে শক্রি 
ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা চাই। তাত্বিকর্দের কোন দলই সমাজতন্ত্র গে 
তুলতে পারেন না যদি তাদের হাতে ক্ষমতা না থাকে। এই ক্ষমতার অর্থ 
কি? সাম্প্রতিক বিশ্বের দিকে তাকালে বোঝা যায় ঘে রাষ্ট্রই হুল সেই 
হাতিয়ার, যার সাহায্যে কোন দল বা! ব্যক্তি সমাজের ওপর তার পরিকল্পনা, 
কর্মপন্থা ইত্যাদি চাপিয়ে দিতে পারে । যদি আপনার হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা 
থাকে তবেই আপনি আইন প্রণয়ন করতে পারেন, প্রচার ও শিক্ষার বাহুন- 
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গলিকে ব্যবহার করতে পারেন, আপনি আপনার ইচ্ছকে রূপ দিতে পারেন । 
এবং এতে যদি কোনও বাধ| দেখা দেয়, তবে আপনি রাষ্রক্ষমতা প্রয়োগ 
করতে পারেন, পুলিশ ও সৈন্বাহিনীকে কাজে লাগাতে পারেন । 

বর্তমান পৃথিবীতে কোনও দলই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল না! করে সমাজতন্ত্র গড়ে 
তুলতে পারেনা । দলটি নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা সামরিক তৎপরতার ফনে 
ক্ষমতায় আসছে, সে-গ্রসঙ্গ এখানে আমাদের আলোচ্য নয়। 

এর পাশ।পাশি আমরা অন্ত একটি পথের কথাও চিন্তা করতে পান্ি। 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন একটি দল সমাজতন্ত্র কায়েন করতে পারে যদি ছুটি বিষয়ে 
সে মন দেয়--হয় এ-পথের বাধা-বিপত্তপুলিকে জর করার মতো যথেষ্ট দমন- 
যূলক শক্তি তার আছে, অথবা বিরোধীদের মোকাবিলা করার মতে! জননমর্থন 
তার পেছনে রয়েছে । দুইয়েরই লক্ষ্য এক। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্ি 
জনপাধারণের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল হতে হবেই, এবং ধনিক শ্রেণীকে 
বিরোধী দলে ঠেলে দিতে হবে। | 

আমি বলেছি যে রাষ্ত্রী ক্ষমতাসীন দল চাইলে এই পৃথিবীতেই দমাজ- 
তান্ত্রিক স্বর্গ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু এ-কাজ শুস্ত করতে হলে কি চাই? 
সেই দলটি কি সমস্ত শোষক ও পেটমোটা! পুঁজিবাদীদের ঘিরে ফেলে গুনি 
করে মারবে? ধরা যাক, পণ্ডিত জহরলান সমাজতান্ত্রিক ভারতের প্রধনমন্তী 
বা রাষ্ট্রপতি হলেন। তিনি কি তবে উত্তরপ্রদেশের তালুকদারদের লাইনে 
দাড় করিয়ে মেরে ফেলবেন? রাজা ও মহাজনদের ধনপম্পত্তি অধিকার 
করে তিনি কি জনগণের মধ্যে তা সমানভাবে বিলিয়ে দেবেন? তিনিকি 
টাটা আয়রন ওয়ার্কসের দায়িত্ব কর্মরত শ্রমিকদের ওপর দেবেন যাতে তারা 
ইচ্ছেমতো ভাল-মন্দ যেভাবেই হোক কারখানাটি চালাবে? তিনি কি 
দেশের সব জ.ম নিয়ে একটু একটু করে সব ভারতীয়দের মধ্যে ভাগ করে 
দেবেন? এটা করাই কি সমাজতান্ত্রিক কাজ হবে? 

না, সমাজতন্ত্র এসবের চেয়ে আরও বেশি গভীর তাৎ্পর্যযুলক, বৈজ্ঞানিক, 
আরও বেশি উন্নত পথ । 

তাহলে পণ্ডিত জহরলালকে কি করতে হবে? 

আমরা যে সাজে বাস করছি এবং বহির্ভারতের সমাজব্যবস্থার দিকে 
তাকালে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর পাব। 
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মৌলিক সমস্যা অসাম্য 

প্রথমেই যে বিষয়টি আমাদের চোখে পড়ে তা হুল, অদ্ভূত ও বেদনাজনক 
অসাম্য ব্যবস্থা__পদমর্ধাদা, সংস্কৃতি, স্থযোগ-মৃবিধায় অসাম্য, জীবনের সুন্দর 
জিনিপগুলির অসম বণ্টন ব্যবস্থা । দারির্র্য, ক্ষুধা, আবর্জনা, রোগ, অশিক্ষা-_ 
এই-ই জুটছে গরিষ্ঠ সংখ্যক লোকের ভাগ্যে । আর কিছু লোকের জন্ত রয়েছে 
স্বাচ্ছন্দ্য, বিলাসিতা, সংস্কৃতি, পদমর্যাদা ও ক্ষমতা | যেমন আমাদের দেশে 
তেমনি অন্ত্রও, যদিও এ-দেশেই এটি বেশি। এই অন্থখী ভারত ছাড়া 
আর কোথায়ও সম্পদ ও দারিপ্র্যে এবং উন্নত ও অবনত অবস্থার এমন 
পাশাপাশি সহাবস্থান আছে কী? 

এই অসাম্য এবং এর সামাজিক পরিণামগুলিই আমাদের সমাজের 
কেন্দ্রীয় সমস্যা । এই সমস্যার সমাধান করতেই বিভিন্ন যুগের মনীষীরা! 
তাদের সর্বশক্তি নিষোগ করেছেন, কিন্তু এ-যুগেই এই চেষ্টা সর্বাধিক 
পরিমানে হচ্ছে । দান, সেবাকাজ, তত্ব, ছূর্তাগ্যশালীদের প্রতি দয়ালু হবার 
জন্য সৌভাগ্যব।নদের কাছে আবেদন, এশ্বর্ষের প্রতি ধিক্কার, দারিজ্রযের প্রতি 
সহান্থভৃতি, প্রযোজন কমিযে আনা ইত্যাদি হল অসাম্য দূর করার কযেকটি 
প্রয়াস । 

একজন সমাজতান্ত্রিকের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এ-থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । এই 
সমস্যার প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীকে বলা যেতে পারে রোগের প্রতি ভাক্তারের 
দৃষ্টিভঙ্গী । সে কখনও অপাম্যকে চিরস্থায়ী বলে মেনে নেয়না এবং এটিকে 
নির্মল করতে এগিয়ে যায়। সে সমস্যাটির মূলে গিয়ে অসাম্যবৃদ্ধির কারণটিকে 
ধরতে চায়। 


জৈবিক অসাম্য 

অসাম্যের সন্ধান করতে গিয়ে একজন সমাজতান্ত্রিক প্রথমেই শরীরতত্ব- 
বিদের মুখোমুখি হয়। সাধারণতঃ এটা বল৷ হয় যে সবাই সমান শক্তি নিয়ে 
জন্মায় না । এবং ডেমোক্র্যাটরাও এই কথা পুনরুচ্চারণ করে। বলা হয়, 
আমরা জন্ম থেকেই আভ্যন্তরীন শক্তির ব্যাপারে অসম, গুণগত ও সংখ্যাগত- 
ভাবে । এটাকে অবশ্ট অস্বীকার করা যায় না। একজন বাস্তববাদীও 
খরীরতত্ববিদের এই উক্তি সমর্থন করবে। 

কিন্ত দেখা যাক শরীরতত্ববিদের কথিত এই অসাম্যটি সমাঁজতান্ত্রিকের 
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সামাজিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলে । এটা ঠিক যে সম্ভাবনা-তরঙ্গের 
ঘণ্টাকতি গ্রাফ. মানবীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । সমাজের এক প্রান্তে 
মুষ্টিমেয় প্রতিভাশালী, অন্য প্রান্তে রয়েছে স্বর্পসংখ্যক নির্বোধেরা এবং 
মাঝখানে গরিষ্ঠসংখ্যক মাঝারি মেধার মানুষ । 

এই জৈবিক অসাম্য নানা সামাজিক আকারে আছে । যেমন, বিজ্ঞান 
ও কলা শিক্ষায় ও কৃতিত্ব অর্জনে অসায্য | আর রয়েছে সম্পদে, পদমর্ধাদায়, 
স্বযোগে অসাম্য । রবীন্দ্রনাথ ও রষন সমাজে আছেন, এর বিরুদ্ধে সমাজ- 
তত্ত্রীদের বিদ্রোহ নয়। সে এর জন্য খুশী যে এধরণের প্রতিভা রয়েছে 
এদেশে । তার দুঃখ এই যে স্থযোগ ও বিকাশের অভাবে বহু সম্ভাবনাময 
প্রতিভাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হচ্ছে। সোশ্সালিষ্টরা বা অন্ত কেউই মনে করেন না 
যে অসামোর অশ্তুভ পরিণামেই কিছু প্রতিভাশ।লী বাক্তি মহান বিজ্ঞানী ও 
কবি হয়ে ওঠেন। তাদের যুক্তি হল, পদমর্ধাদা ও সম্পদে অসামে'র দরুণই 
সমাজে যত অন্যায় স্যট্টি হয়। বর্তমান বিশ্বে সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত, তবে 
সম্পত্তির বণ্টনে অসাম্যই সামাজিক সমস্যার মূলে । 


সম্পদে অসাম্য জৈবিক অপাম্যজ্নিত নস্ব 

সম্পদে অসাম্য আসছে কোথেকে ? এই যুক্তি আসতে পারে যে এটাও 
টজবিক অসাম্য হতেই স্থষ্ট। চতুরর! ভাল ব্যবসায়ী হন এবং সেজন্ত ধনীও 
হন। ক্ষণিকের জন্য এই যুক্তি যানলেও উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রাপ্ত সম্পদের 
ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা প্রযোজ্য কী? এক্ষেত্রে জৈবিক অসাম্যজনিত যুক্তি 
আসতেই পারে না। লক্ষপতির মূর্থ পুত্র উত্তরাধিকার স্যত্রে যাসম্পতি 
পাবেন, প্রতিভাবান হলেও তাই পাবেন । কাজেই উত্তর পুরুষের প্রাপ্তি 
হয় কিছু সামাজিক নিয়মরীতির জন্য । এই নিয়ম পাণ্টালেই আজকের 
লক্ষপতি গরিবে পরিণত হবেন । 

তবে নিজেরা ভাগ্য করে তুলেছেন এমন লোকের কথা বিচার্ষ, তারা 
্বকীর যৌগ্যতাবলেই তা করেনি কী? সকল ব্যবসায়ী হতে হলে বিশেষ 
ধরণের যোগাতা থাকা চাই বটে। কিন্তু এটা কী ভগবদদত্ত নিয়ম বলে 
মেনে নেব যে কিছু বিশেষ ধরণের যোগ্যতাসম্পন্ন লোক সম্পদ আহরণ করবে 
এবং অন্টেরা শুধু তাদেরই ইচ্ছা হলে সম্পদ আহরণ করতে পারবেন ? 

একজন বিখ্যাত গণিততত্ববিদ প্রতিভাশালী হতে পারেন, তার গবেষণা- 


সমাজতন্ত্র কেন চাই ৩৫ 


লব্ধ ফলাফল তাকে অমরত্ব এনে দিলেও তা৷ তাকে ধনী করেনা । তার 
প্রতিভা কি একজন বাবসাফধীর চেযে কম যিনি বাবসার কতগুলি 
নিষম-কান্গন মেনে অর্থ উপার্জন করেন? একজন বৈজ্ঞানিক যতই বুদ্ধিমান 
হোন নিজের গবেষণাগারের থেকে টাকা কবেন নী, বাবসাফীতে পরিণত হলে 
অবশ তা হতে পারে | বাবপাম্বীব গবেষগারই কেবল সম্পদ অর্জন কবে। 


উত্পাদন ও সম্পদের কেন্দ্রীকরণ 

এই জগতের একদিকে রসেছে মানুষ, অন্যদিকে প্রকৃতি । প্রকৃতির গর্ভেই 
সব সম্পদ | মানুষ প্রকৃতির ওপব কাজ করে তার ধা প্রয়োজন সংগ্রহ কবে । 
মান্নুষের এই কাজই তার সম্পদ স্যট্টি করে। এইভাবে সম্পদের উৎস 
প্রকৃতি এনং মাচষের শ্রম এই সম্পদ তরী করে। এটাই সব অর্থনীতির 
মৌল ভিত্তি । 

সম্পদ জমে কিভাবে? এটা সত্য ঘে মান্চষের যা প্রযোজন তা-ই যদি 
সে প্রতি থেকে উৎপাদন করে তবে সম্পদ জমতে পারে না। প্রকৃতি থেকে 
মাতিষ কতখানি সম্পদ তৈরী করনে সেটা নির্ভব কবে মাশ্চষের উৎপাদিকা 
শক্তির ওপর. অর্থাৎ মানষের যন্ত্রপাতি ও কর্মপদ্ধতির ওপর | তাই অতিরিক্ত 
সম্পদ আহরণের জন্ত যা দরকার তা হল' মানুষের উৎপাদিক! শক্তির উন্নয়ন 
যা তার প্রযোজনের থেকে বেশি সম্পদ আহরণ করতে পারে। এটাই হল 
অতিরিক্ত সম্পদ আহরণের যূল শর্ত। শিকার করা, মাছ ধরা, চাষবাসের 
পদ্ধতি উন্নত হয়ে যখন এমন স্তবে এসে গেল যে বেঁচে থাকার জন্য যা দরকার 
তার চেয়েও বেশি উৎপাদন হতে লাগল, তখনই অতিরিক্ত সম্পদের আহরণ 
স্থরু হয়ে গেল। 

একটি সমাজে উৎপাদ্দিকা শক্তি যখন এমন স্তরে পৌছে যায় যেখানে 
মানুষের বেচে থাকার জন্য যা দবকার তার চেষে বেশি উৎপাদন হয, তখন এ 
সমাজের £তিটি মানুষই কিছুটা পরিমাণে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করতে 
পারে; অবস্ঠ এজন্ত প্রতিটি মান্থষেরই নিজের জন্থ কাজ করার সুযোগ থাকা 
দরকার, নিজের যন্ত্রপাতি গাঁকা দরকার, প্ররুতি থেকে সম্পদ আহরণের 
স্বাধীনতা দরকার এবং নিজের উৎপাদিত বস্তর ওপর অধিকার থাকা 
প্রয়োজন । সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত উৎপাদন এবং সর্বনিয় ব্যক্তিগত ভোগের 
ওপরই নির্ভর করে অতিরিক্ত সম্প্দ সংগ্রহের হার । এমনও তো হতে পারে 


৩৬ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্রব 


যেকোন কোন মানুষ যা উৎপাদন করে তার সবই ভোগ করে ফেলে । এটি 
হলে সম্পদ সংগ্রহ সম্ভব নয়। এর] অবশ্যই উপোষ করে না, কারণ আমরা 
আগেই দেখেছি এই স্তরে উৎপাদিকা শক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ 
তৈরী করছে। 
সম[জে কিছু লোক দক্ষ থাকতে পারে. তারা অন্তদের চেয়ে বেশি উৎপাদন 

করে কিছু সঞ্চয় করতে পারে । কম দক্ষ লোকেরা তা পারে না। কিন্তু 
সর্বত্রই মান্থষের কাজ থাকলে, কাজের যন্ত্রপাতি ও সব জিনিষের সুযোগ 
থাকলে সম্পদ স্থষ্টি করতে পারে । আমাদের সমাজের কথায় আসা যাক। 
কৃষি বা শিল্প, সর্ধত্রই উৎপাদনের পদ্ধতি এত উন্নত যে সবাই তার নিজের 
চাহিদ[র চেয়ে বেশিই উৎপাদন করতে সক্ষম । সাবেক পদ্ধতিতেও ভারতীয় 
কৃষকরা তাদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উৎপাদন করে ! তবু কোটি কোটি 
কৃষক অনাহারে আছে । অন্তদিকে কিছু লোক সব চাহিদা মিটিযে নানা 
বিলাসব্যসন ভোগ করছে। একদিকে এই নিদাকণ অভাব, . অন্তাদকে 
বিলাসী জীবন, এ অবস্থার স্ষ্টি কীভাবে হল? 

গরীবদের বাপার দেখা যাক। বর্তমান উন্নত পদ্ধতিতে তাদের এ 
অবস্থা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবে, তাদের কাজের স্বাধীনতা নেই, এমন 
কি প্রতিও তাদের কাছে মুক্ত নয । যন্ত্রপাতি তাদের হাতে নেই। দেশের 
লোকের এই গরীবীর মূল কারণ, উৎপাদন সামগ্রী, জমি, যন্ত্রপাতি তাদের 
হাতে নেই । সবকিছুর জন্তই তাদের টাকা দিতে হয়, এবং যত বেশি টাকা 
দেবে উৎপাদনের অংশের তত কম তারা পাবে। বেশির ভাগ গরীবেরই 
নিজের শ্রমটুকু বেচা ছাড়া কিছুই নেই। উৎপাদন সামগ্রী সবার কাছে প্রাপ্য 
হলে দেশে গরীবী থাকত না। অবশ্ত এখন দেশের জনসংখ্যা এমন স্তরে 
পৌঁচেছে যে উৎপাদন সামগ্রীর বর্তমান উৎপাদনশীলতায়ও সবার পক্ষে 
যথেষ্ট সম্পদ স্থষ্টি সম্ভব নয়। তবে ভারতের সেই অবস্থা নয় । 

এখন ধনীদের কথায় আসা যাক। কিছু লোক গরীবদের চেয়ে লক্ষ গুণ 
বেশি সম্পদ অর্জন করল কীভাবে? কোনো ব্যক্তি, সে যত দক্ষই হোক না 
কেন, একই উৎপাদন সামগ্রীর সাহায্যে অন্ঠের চেয়ে হাজার গণ বেশি 
উৎপাদন করতে পারে না। বিরাট ধনীরা নিজেদের শ্রমে ধনী হয় না। 
আগেই বলেছি, প্রকৃতির থেকে উৎপাদন কর! ছাড়া সম্পদ অর্জনের অন্য 
স্থত্র নেই, এবং সম্পদ সঞ্চয়ের একমাত্র পথ নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি 


সমাজতন্ত্র কেন চাই ৩৭ 


উৎপাদন করা । সমাজে উৎপাদন পদ্ধতির যে উন্নতি হযেছে সেই অনুযায়ীই 
উৎপাদনশীলতা বাড়ে । পশ্চিমের উন্নত জটিল উৎপাদন ব্যবস্থায়ও একই 
ব্যাপার | সেখানে, বর্তমানে এখানেও দেখা যাচ্ছে যে উত্পাদন পদ্ধতি, 
বিশেষ করে শিল্প উৎপাদন বাবস্থ'র এমন উন্নতি হযেছে যেখানে কোনো 
বাক্তিই একক স্বাধীনভাবে উৎপাদন করতে সমর্থ নয়। কিন্তু তবু এতে 
আমাব যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক হয় না। সব ব.ক্তিই যদি স্বকীয় চাহিদা অনুযায়ী 
উৎপাদনের ভাগ নেয়, তবে আমার কল্পিত সমাজের মতোই অবস্থা থাকবে। 
সমাজেব সবাই কিছু সম্পদ সঞ্চয় করবে এবং কোনো গরীবী থাকবে না বা 
সম্পদ কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হনে না 

তাহলে, বঙমান সমাজের এই অবস্থা কেন? যুক্তি দেওপা যায়, কিছু 
সাবধানী ব্যক্তির সঞ্চয়ের ফলেই এই অবস্থা। এর উত্তর হচ্ছে, মিতব্যয় ও 
শিল্পপ্রণতা একই পরিবারে কযেক প্রজন্ম ধরে থাকে না, এর জন্যই সম্পদ 
বেডেছে এমন দৃষ্টান্তও বিরল । সম্পদের উৎস কিছু ন্যক্তিব দক্ষতা বা 
ব*শগত গুণাবলী-জনিত নয | 


সম্পদ ও শোষণ 

সম্পদ পুঞ্ধীভূত হওম' সম্বন্গে গামাদের তন এই রহস্য উত্ঘাটন করবে। 
কোনো সমাজ উৎপাদনশীলতাঘ জীবনধ।রণের স্কর থেকে একটু উন্নত হলে 
স্বভাবতই কেউ কেউ তাব কাজের জন্য অন্ত দশজনকে নিযোগ করতে পারে 
এবং পরিবর্তে তাদেব বেঁচে থাকার প্রযোজনটুকুব জন্য বেতন দিয়ে বাঁড়তিটা 
নিজের জন্ত রাখতে পারে। সেই ব্যক্তি তার নিয়োজিত কাদের চেয়ে 
দশগুণ বেশী সম্পদ জমাতে পারে, শীঘ্রই সে ধনী হয়ে উঠবে । এটা পরিস্কার, 
সে যত বেশি লোক নিযুক্ত করবে তত বেশি সম্পদ বাডাবে। আবার ধরা 
যাক, সেই সমাজে কোনো বাক্তি প্রকৃতির জমির ওপর একাধিপত্য স্থাপন 
করল। সেই একাধিপত্যের স্থুবাদে সে কাউকে জমিতে চাষ করতে দেবে 
না, যতক্ষণ না জমির উৎপাদনের একাংশ তাকে দেওয়া হয়। সেও দিনে 
দিনে ধনী হয়ে উঠবে, যত বেশি জমি তার দখলে থাকবে সে তত ধনী হবে। 
প্রাকৃতিক সম্পদের অন্ঠান্ত ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। এইভাবেই সম্পত্তি ও 
সম্পদের বিবর্তন । সম্পদে অসাম্য এবং শোষণের প্রকৃত উৎস এইখানেই। 

প্রশ্ন হতে পারে, ব্যক্তি অন্তের হয়ে কাজ করে নিজের উৎপাদনের ভাগ 


৩৮ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


দ্রিয়ে এভাবে বোকা বনতে যাবে কেন? সে ত নিজে কাজ করে সবটাই 
নিজে নিতে পারে। মানব সভ্যতার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস 
পর্যালোচনা করলেই এর উত্তর মিলবে । সব সমাজেই ষতদদিন জঙ্গল সাফ 
করে নিজের জমি চাষ করার মুক্ত ব্যবস্থা ছিল ততদিন কেউই অন্তের হয়ে 
কাজ করে নি, অবশ্ত নিজেদের পারস্পরিক হুবিধায় কাজ করা ছাড়া । 
প্রকৃতির মনেই কেউ কেউ একাধিপ'তা লাভ করে। আদি যুগে শক্তিবলে 
এই একাধিপত্য অর্জন করা হত। সর্বত্রই কিছু লোক প্রকৃতি, ঘিশেষ করে 
জমির ওপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে অন্দের ক্রীতদাস, চুক্তিবদ্ধ 
শ্রমিক বা ভাড়া করা শ্রমিকে পর্যবসিত করল। শিক্পেও যতদিন 
ব্যক্তিগত একক প্রয়াসে উত্পাদন সম্ভব ছিল ততদিন শিল্প আয়ে বাবধান ও 
শোষণ কম ছিল। কিন্তু শিল্প উন্নত হওয়া এব" শহরের উদ্ভবের সাথে 
সাথে দাপ বা দক্ষ কারিগররাও মালিকের অধীনে কাজ করতে বাধ্য হল, 
ফলে শিল্প আয়েও বৈষম্য এল । এই ধারা! শিল্প বিপ্লবের পর প্রবল হয়, 
আরো বেশি শ্রমিক মালিকাধীন হর, শোষণ বাড়তে থাকে । 

এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠবে, সমাজে ত বছ মানুষ আছেন যার] অন্য কারোর শ্রম 
নিয়োগ করেন না, বা ভাড়া ইত্যাদি কিছু পান না, কিন্তু তবু তারা ধনী । 
ব্যবসায়ী, ফাটকাবাজ, ব্যাঙ্ক কারবারীরা নিজেরা উৎপাদন করে না, অন্যকে 
শোষণ করে সম্পদ জমায় না। তাদের সম্পদ উৎস যাই হোক না কেম, এটা 
বুঝতে হবে যে তা আসছে সমাজে স্থষ্টি সম্পদের অংশ হতেই। 

আমরা বলেছি, শ্রমিকের মেহনতই সম্পদ কৃষ্টি করে, উৎপাদকেরা এর 
থেকে যেটুকু পায় সেটা ছাড়া সবটাই যায় শোষকশ্রেণীর পকেটে । কিন্তু এ 
শোষকর! সৃষ্ট সম্পর্দের পবটাই নিজেরা ভোগ করতে পারে না, তা বিক্রি 
করে অন্ত পণ্য কেনা যায়। এভাবেই ব্যবসায়ী ফাটকাবজরা৷ সে 
কেননা তবেই উতৎপাদকের] প্রয়োজনীয় পণ্য কেনা বেচা করতে পারে। 
উৎপাদন করার জন্য কাচামাল কিনতে হয। এভাবেই মালিকদের বাড়তি 
সম্পদের একাংশ ব্যবসায়ীদের ভাগে আসে, ব্যাঙ্ক কারবারীদের ক্ষেত্রেও 
তাই। লাভ, স্দ' মধাস্থ ব্যক্তির কমিশন, সবই আসে উদ্বত্ত সম্পদ থেকে । 
যে সম্পদ মালিক উৎপাদকদের থেকে কেড়ে নেয় উৎপাদন সামগ্রীতে তার 
একচেটিয়া আধিপত্য থাকার দক্ন। শুধু টাকা দিয়ে আরও টাকা আসে 
না, ব্যবসায়িক বাণিজ্যিক লেনদেন করেও তা হয় না। পুঁজিবাদী ব্যবসার 
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আসল ব্যাপার হচ্ছে, বিভিন্ন পক্ষ স্থ্ট মোট সম্পদ থেকে কতটা আয়ত্ত 
করতে পারে। পুঁজিবাদী ব্যবসার রহশ্যই এই, বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে এর 
নানা জটিল কারিকুরিই শিক্ষ! দেওয়া হয়। 

মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর সম্পদ স্থষ্টি করে না। উৎপাদন সামগ্রী আয়ত্তে 
থাকার স্বাদে শোষকদের হাতে যে সম্পদ জমা হয় তার থেকেই অন্ত 
অংশের লেকেরা ভাগ পায়। এমনকি অধ্যাপক, আইনবিদ, ভাক্তাররাও 
এ একই অম্পদ থেকে ভাগ নেয়, যদিও তার! অবশ্য উৎপাদকদের প্রাপ্ত 
সম্পদের থেকে সরাসরি কিছু অংশ পায় তাদের কাজ করার সুবাদে । 

এবার সার কথা বলা যাক। সম্পদের অসায্যের উৎস হল প্রাকৃতিক 
শক্তি-_-উতৎপাদনের সামগ্রীর ব্যক্তিগত মালিকানা । এর থেকেই স্থষ্ট হয় 
অর্থনৈতিক শোষণ শ্রমিকবা যা উৎপাদন কবে তার কিষদংশ তাদের 
ন্যনভাবে জীবন ধারণের জন্য.দিষে বাকিটা পকেটস্থ করা । এটা সরাসরি হয় 
যখন শ্রমিক মালিকের কছে নিযুক্ত থেকে উৎপাদন করে, অপ্রত্যক্ষভাবে হয় 
যখন মানহ্ঠষ জমি ভাডা নেয় অথবা জীবন ধারণের জন্য অন্য কিছু ভাড়া নেয়। 
আদিকালে উৎপাদন সামগ্রী ব্যক্তিগত মালিকানায় আসে দৈহিক শক্তির 
মাধ্যমে, একে বলা হয় “আদিম সঞ্চর, । শক্তি দিয়ে উদ্ধত সম্পদ আহরণের 
এই ধারা পববর্তীকালে ক্রীতদাস-প্রথা, ভাডাটে দাস শ্রমিক ব্যবস্থা থেকে 
সবক করে গত শতাব্দীর ভারত থেকে সম্পদ লু্ন এবং কতিপয় ইংরেজ- 
জার্মানের আবিষ্কারের স্যত্রে শিল্প বিপ্লবে পরিণতি পায়। এটা এক অভূত- 
পুর্ব শোষণ যুগে পর্যবসিত হয়, কেননা এই ব্যবস্থায় একজন মালিকের অধীনে 
একসাথে বহু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ সম্ভব হয়। বর্তমানে সম্পদের অসাম্যের 
এই কারণ থেকেই সমাজতান্ত্রিক পথে এর সমাধান কী হতে পারে তা 
অন্থমান করা শক্ত নয। 


সমাধান সূত্র 
তাত্বিক দিক থেকে ছুভাবে এর সমাধান সম্ভব, এর ছুটোই সফল হলে 
সমসমাজ গড়া সম্ভব । প্রথমতঃ, সমাজকে এমনভাবে পুনর্গঠিত করা যাতে 
সবাই স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করতে পারে, কারোর শ্রম না নিয়ে নিজের 
জমিতে চাষ বা নিজের যন্ত্র দিয়ে উৎপাদন করতে পারে। একজনের ক্ষমতা! 
যতটা তার বেশি উৎপাদন সামগ্রী কেউ পাবে না। এভাবে সমাজ পুনর্গঠন 
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করতে হলে সবকিছুর আমূল পরিবর্তন আনা দরকার। এমন এক অমাজ 
চালু রাখতে কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা দরকার, সাবেক অর্থ নৈতিক 
সংস্থা আছে এমন সমাজে তা সম্ভব নয়। সেই সমাজে রেল বা ডাক-তার 
থাকতে পারে না, শুধু প্রাচীন আমলের যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা 
থাকতে পারে। সামরিক দৃষ্টিভঙ্গি বিচারে তেমন সমাজ খুব দুর্বল ও ভঙ্গুর 
হবে, এবং সহজেই শিল্পোন্নতত দেশের আওতাধীন হবে। জীবনযাত্রার 
মানের দিক দিয়ে মানুষের জীবন, বিশেষ করে ভারতের মতো! জনবহুল দেশে 
জীবনম।ন অত্যন্ত নিম্ন হবে, কারণ মাথাপিছু উৎপাদন হবে অত্যন্ত কম। 

মোট কথায়, এই পথে সমাধান বান্তব নয, বর্তমান অবস্থাব নিরসনে এই 
সমাধানস্থত্র অনুসরণ করা! নানা কারণেই কাম্য নয়। তাছাডা, একনীযক- 
তাস্ত্রিক শাসন ছাভা! এ ব্যবস্থা কার্যকরী করা অসম্ভব । 


সমাজতান্দ্রিক সমাধান 

ওপরে সম্পদের পুগ্জীভূত হওযার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা যেভাবে করা হয়েছে তাব 
থেকে এটা স্পষ্ট, সমাজতান্ত্রিক উপাযে এর সমাধানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
বিলোপ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত কবতে হবে। ব্যক্তি মালিকানার 
অবসান করে উৎপাদন ব্যবস্থার ওপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার অর্থই 
হচ্ছে অর্থ নৈতিক শোষণের অবসান, আথিক অপাম্যের বিলুপ্তি ; অন্য কথায, 
সমাজের যূল অভিশাপ থেকে মুক্তি। আমরা আগেই আলোচনা করে 
দেখেছি; ব্যক্তিগত হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার উৎস হচ্ছে শ্রমের অবাধ 
শোষণ। সামাজিক মালিকান। প্রতিষ্ঠিত হলে একে অন্যের শ্রম শোষণ করতে 
পারবে না। ব্যক্তি অন্যের জন্য নয়, নিজের জন্তই কাজ করবে, ব্যক্তিগতভাবে 
নয়, গোরষ্ঠীগত স্বার্থে কাজ করবে । তারা যা উৎপাদন করবে, তা৷ অন্তের মুনাফা 
লোটার মাধ্যম হবে না, নিজের ব্যবহারে কাজে লাগবে। সামাজিক 
মালিকানার অর্থ হচ্ছে, সমগ্র সম্পদ সাধারণের সম্পত্তি হবে এবং সমানভাবে 
তা বন্টিত হবে। প্রথমে এই বণ্টনের ভিত্তি হবে কাজের পরিমান ও মান 
পরে ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী বণ্টন করা হবে সবকিছু । সমগ্র উৎপাদনের 
একাংশ তুলে রাখা হবে প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, স্কুল, হাসপাতাল ও লাধারণ 
কাজের জন্ত, বাকীটা! সমভাবে বর্টিত হবে। 

এটাই সমাজতন্ত্রের যূল নীতি--উৎপাদন সামগ্রীর সামাজিক মালিকানা । 
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সমাজতান্ত্রিক পুনগঠিনের প্রথম কাজই হচ্ছে উৎপাদন সামগ্রীর ওপর ব্যক্তিগত 
মালিকানার অবসান করা। 

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে এক কথায় এটা করা সম্ভব নাও হতে 
পারে। তবে উদ্দেশ্য সফল করতে হলে দেশের বুহৎ শিল্পক্ষেত্রে এবং 
অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত করে এমন সব যূল উৎপাদন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধন 
করা আবশ্যক | উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন সামগ্রীর সাথে সাথে বীমা, 
ব্যাঙ্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার স্থানে সামাজিক 
মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। উৎপাদনের চাকা সচল রাখতেই তা করা 
অপরিহার্য । প্রথম মৃলক্ষেত্রসমূহের সাথে সাথেই দ্বিতীয় সহযোগী মাধ্যম- 
সমূহেরও সামাজিকরণ আবশ্যক । 


ভারতীয় পরিস্ছিতি 

প্রথমেই পরিস্কার বলতে চাই, আমর! ভারতীয় এ্রাতহা ও এঁতিহাসিক 
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্টের ওপর গুরুত্ব দিয়েই সবকিছু করতে সপ্রতিজ্ঞ। তান৷ 
করলে অত্যন্ত অনৈতিহাসিক, অমার্কপীয় কাজ হবে, আমার সাধ।,মত ভারতীয় 
সমাধান সমূহ বিচার করে দেখেছি, সঘাজতান্ত্বিক সমাধানই এর একমাত্র 
বিকল্প । প্রাচীন ভারতের সমাজ-দার্শনিকদের প্রতিভার সম্মান দিয়েই 
বলছি, ভারতীয় সমাজ এত দ্রুত পরিবতিত হচ্ছে এবং এর সমস্যাবলীও এত 
নতুন রূপ পাচ্ছে যে অতীতের ধ্যানধারণা এর সাথে তাল রাখতে পারছে না। 
কতগুলি মোদ্দা ব্যাপার আছে যা সব যুগে ও সব স্থানে প্রাসঙ্িক। কিন্তু 
নির্দিষ্ট সমস্যার সমাধানে বিশেষ ব্যবস্থাগ্রহণের দায় যখন থাকে তখন এসব 
পুরনো ধ্যানধারণা সেকেলে পরিগনিত হয় । এই সব ক্ষেত্রেই পুরনো ব্যবস্থা 
ও ভাবনা ভেঙ্গে পড়ে, নতুন ভাবন! ও দৃষ্টিভঙ্গির দরকার হয় । 

পুরনো ভাবনা ও নীতিসমূহ রচিত হয়েছিল সভাতার সরল' সহজ রূপের 
পরিপ্রেক্ষিতে । শিল্প ও কৃষি এমন স্তরে আসেনি যখন একে অন্তের শ্রম 
শোষণ করার অবকাশ পেত। সব উৎপাদনই ক্ষুদ্র, বাক্তিগত স্তরে সীমাবদ্ধ 
ছিল। জনসংখ্যাও ছিল সীমিত প্রকৃতি ছিল সদয়, সুন্দর। যে কোনো 
ব্যক্তি একাই জঙ্গল সাফ করে সেই জমিতে পরিবার নিয়ে বাস করতে 
পারত। 

বর্তমানের শিল্প ও কৃষি সমস্যাসযূহ এর চেয়ে বু জটিল রূপ পেয়েছে। 


৪২ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাৰিক বিপ্রব 


জমিদারী প্রথা অভারতীয় সংস্থা বিশেষ, মিল ও কারখানাও এদেশে নতুন । 
উপনিবেশিক প্রাধান্ের কলে যেসব সমস্যাবলীর উদয় হয়েছে তাও নতুন্ন। 
আমাদের সমাজের মূল সমস্যা বহুর ওপর কতিপয় বাক্তির শোষণ-_যার উত্স 
জমি ও অন্তান্ত উৎপাদন সামগ্রীর ওপর একচেটিয়া মালিকানা_এই সমস্যা 
মন্নর আমলে এমনতরো ছিল না । 


সমাজতন্ত্রের জাশীয় সীমানা নেই 

প্রাচীন যূগের ভারতের সাথে বর্তমান এই সমস্যার কোনো যোগ নেই, 
বরং বর্তমান বিশ্বের সমশ্যার সাথে একক্ছত্রে গ্রথিত। চীন, জাপান, বুটেন, 
জার্মানী, ফ্রান্স, আমেবিকা সর্বত্রই মান্য এই সমশ্যাব সন্মুখীন । উৎপাদন 
শক্তির উন্নতির ফলে, অন্তকথায় বলা যায, বাষ্পীয ইঞ্জিন ও বিছ্যুতশক্তির 
উ্ভ$বনের ফলে শোষণ এক অভূতপূর্ব বিরাট পরিধি পেয়েছে- পুঁজিবাদী 
উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টনের ফলে এই শোষণ ব্যবস্থা নবব্বপ নিয়েছে । এই 
ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া উদ্ভুত বলে সমাজতন্ত্র আদর্শ কোনে! জাতীয় সীমানায় 
আবদ্ধ নেই। এর কোনো দেশ নেই, ইংলগু, জাপান, জার্মান-এর মতো 
ভারতও এর দেশ। যেখানেই পুঁজিবাদী শোষণ থাকবে, সেখানেই লমাজতন্্ 
প্রসার লাভ করবে, ভারতও এর বাতিক্রম নয় । 

ভারতে সামস্ততান্ত্রিক চিহ্ুসমূহের অস্তিত্ব থাকায় এব সমস্যা হয়ত কিছু 
বৈশিষ্ট্য পেয়েছে, কিন্তু যূলগত চরিত্র একই আছে । শোষিত মানব গোর্ঠী- 
সমূহের মধ্যেকার ভারসাম্য হয়ত এদেশে একটু অন্ত ধরণের হবে, হয়ত 
ঈথভাবেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আপবে-_অন্যথায় পুঁজিপতি ও সামস্ততাম্্রিক 
শোষণ ও শাসনের উচ্ছেদ সাধনের প্রাথমিক দায়িত্ব উন্নত দেশের মতো 
ভারতেও যূল লক্ষ্য থাকবে । 


ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও সমাজতন্ত্র 

অনেকে বলেন: ভারতের অবস্থা একটু অন্ত, এর এঁতিহা ভিন্ন, ভারত 
শিল্পে অনেক পেছিয়ে, কাজেই এদেশে সমাজতন্ত্র বাস্তবসম্মত নয়। এর 
পক্ষে যুক্তি যদি হয় যে সমাজতন্ত্রের মৌলিক নীতিপসযূহ ভারতে প্রাসঙ্গিক নগ্ন, 
তবে এর চেয়ে যূর্থ যুক্তি আর নেই। যে প্রক্রিয়ায় সম্পদ কিছু লোকের 
হাতে কেন্দ্রীভূত হয় তা অন্ত দেশের মতো৷ ভারতেও সক্রিয় আছে, এথং 


সমাজতন্ত্র কেন চাই ৪৩. 


যেভাষে এই কেন্দ্রীকরণ রোধ করা সম্ভব, তা এদেশেও প্রযোজ্য । ভারতীয় 
অবস্থার বৈশিষ্ট্য থাকার দরুণ সমাজতান্ত্রিক নীতি রূপায়নের স্তর ও প্রয়োগ 
পদ্ধতির একটু হেরফের হতে পারে বটে, কিন্তু মৌলিক নীতি একই থাকবে । 
শোষণ অবসানে ও টবষম্য নিরসনে বাক্তি মালিকানার স্থানে সামাজিক 
মালিকানা প্রতিষ্ঠাই যদ্দি বিশ্বের অন্তত্র পথ হিসাবে গণ হয়, তবে তা 
ভারতেও প্রযোজ্য হবে । 

ভারতীয় এঁতিহ্বোর বিষয়ে আমার ধারণ, দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে 
জীবম ও স্থযোগ ভোগ করার রীতিতে আমরা অভ্যন্ত। অনেকে ৰলেন, 
ব্যক্তিগত স্বাভম্ত্য ভারতীয় সভ্যতার এক মূল ধারা হিসাবে আছে, কাজেই 
এখানে সমা'জতন্ব সম্ভব নয, এতে উভঘ আদর্শ সন্বন্ধেই তুল ধারণা হয়। 
আমাদের সংস্কৃতিতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্য বিশিষ্ট প্রবণতা হিসাবে আছে ব্যক্তির 
উৎকর্ষসাধনের আদর্শ হিসাবে, পুঁজিবাদী সমাজের সংকীর্ণ স্থার্থবাদী ব্যক্তি 
স্বাতশ্ত্র্যের অর্থে নঘ। এবং ব্যক্তির চরম বিকাশই যদি লক্ষ্য হয, তবে 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অন্ুসারে সাধারণের উত্কধ সাধনের মাধ।মেই তা অর্জন 
করা সম্ভব, একথা সহজেই প্রমাণ করা ঘায়। ট্রটখ্ধী ত এক জায়গায় বলেছেন, 
একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সম[জেই সাধাবণ মানুষ প্র্যাটো বা মার্কসের স্তরে 
আসতে পারে। 

শিরে অনগ্রসরতা কোনো বাধা নর । এই অনগ্রসরতার জন্যই হয়ত 
সমাজতন্ত্র তীব্র বিরোধী শক্তি খাকবে। অনগ্রসর দেশে এর ঘথাযোগ্যতা 
প্রশ্নে রাশিয়ার দৃষ্টাস্তই যথেষ্ট উত্তর । এজন্যই আমরা স্বাধীনতা পরবর্তীকালের 
ভারতে সমাজসন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনে সপ্রতিষ্ঠ। 


গ্রামের সমস্যা 

কংগ্রেসের মধ্যে একটা বিরাট অংশে গ্রাম থেকে এসেছে, এরা গ্রামের 
সব কিছুর পক্ষে । এরা কিছুটা ভূল বোঝবার জগ্ঠই সমাজতম্ত্রীদের বিরুদ্ধে 
খড়গহস্ত, কেননা তারা নাকি যঙ্ত্রের সমর্থক * এবং তার্দের মতে, সেজন্যই 
সোন্তালিষ্টরা গ্রামের স্থন্দর স্বয়প্তর অর্থনীতি ভেঙ্গে শহর গড়ে তোলার 
পক্ষে । 

প্রথমেই শহরের বিরুদ্ধে এদের যাবতীয় বক্তব্য বলা থাক । শহরের ঘিঞ্জি 
বসতি, বস্তি, পর়ঃপ্রণালীর ছুরবস্থা, নোংরা, যানজট ইত্যাদি আমাদের 


৪৪ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


বিক্ষুন্ধ করে তোলে এবং এজন্যই শহর মানেই বিভীষিকা, স্বস্থ জীবনের পক্ষে 
বিপদন্বরপ। বেশিরভাগ শহ্রবাপীর কাছেই নগর জীবন হচ্ছে এক 
অভিশাপ । শহরে মনোরঞ্জনের জন্য থিয়েটার, পিনেমা আছে বটে, কিন্তু 
এগুলি মানুষের আনন্দ ও সৌন্দ্বোধ তৃপ্ত করার পরিবর্তে হীন প্রবৃত্তির 
উন্মেষ ঘটায়, ব্যক্তিত্বের বিকাশের পক্ষে প্রতিকূল। তদুপরি, আধুনিক 
শহর গড়ে উঠেছে শোষণের ওপর, শুধু গ্রামের মানুষ নয়, শহরের শ্রমিকদের 
শোষণ করে শহরের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে । এই শোষণের পরিস্থিতি জন্ম দিয়েছে 
গ্রাম ও শহরের মধ্যে স্বাভাবিক বিরোধ, এতে গ্রামই ক্ষতিগ্রস্থ হয় বেশি । 
শিল্প, বিলাসভবন, জ্ঞানবিজ্ঞান কেন্দ্রীভত হয শহরে, গ্রাম হয় বঞ্চিত, শহরের 
তুলনায় অনুন্নত । 

সবই সত্য, কিন্ত সমাজতান্ত্রিক বাবস্থ/য় সমাজদেহের এই বিষম শ্রীবৃদ্ধি 
ঘটতে থাকবে একথা ভেবে নেওয়া ঠিক নয | সমাজনন্ত্র সামাজিক পরিকল্পনার 
এক মাধাম স্ববূপ, এর লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র সমাজের সুষম বিকাশ সাধন । 
সমাজতান্ত্রিক গ্রাম বা সমাজতান্থিক শহর, কোনটাই বর্তমানের রূপে থাকবে 
না। এর যাবতীয় অন্তদ্বন্দ বৈপরিত'সমূহ উচ্ছেদ করতে স্ুসংবদ্ধ লডাই 
চলবে। 

একথা ঠিক যে সমাজতন্ত্রীরা যন্ত্রের প্রেমিক । কিন্ত তাদের কাছে যন্ত 
শোষণের হাতিয়ার নয, কোনো নিমিন্ত না উপাদান নয় যা দিয়ে মানুষকে 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিগীডন করা যায় । আমাদের যন্ত্র হচ্ছে শ্রমিকের বদ্ধু__যা 
দিয়ে মানুষের শ্রম লাঘব করা যায়, উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, সমুদ্র ও 
প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে জয় করা যায় । যন্ত্র আসলে রাক্ষুসে শহর স্থষ্টি করবে এবং 
গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংস করে বেকার বাডাবে, এ মনে করা ভূল । যন্ত্র কতিপয় 
ব্যক্তির করায়ত্ত হয়ে তাদের মুনাফা লোটার কাজে ব্যবহৃত হলে এইসব 
ভয়াবহ অবস্থা হবে ঠিকই | কিন্তু সামগ্রিকভ!বে সমাজে এই শক্তির ও 
উৎপাদনের সামগ্রীর যথার্থ ব্যবহারে সব মানুষ উপকৃত হলেও ভয়াবহ 
পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে, এটা ধরে নেওয়া অবাস্তব । 

সমাজতন্ত্রে শহর হবে পরিকল্পিত, কেন্দ্রীকরণ এড়িয়ে চলা বাবে কেননা 
শিল্প স্থাপিত হবে ছড়িয়ে । সংখ্যাতত্বগত পরিকল্পনা ত বটেই, ভৌগলিক 
পরিকল্পনাও রচিত হবে। অন্যদিকে গ্রাম গড়ে উঠবে ক্ষুদ্র কুটিরপুগ্জকে কেন্দ্র 
করে? বহির্জগতের হলাহল থেকে দূরে, পৃথিবীর বুকে গড়ে উঠবে প্রগতিশীল 


সমাজতন্ত্র কেন চাই ৪€ 


গোষ্ঠীসমাজ ; টেলিফোন, রেডিও, বৈদ্যুতিক ট্রেনের মাধামে বহিবিশ্বের সাথে 
যোগস্থত্র থাকবে । শহরের মতো গ্রামও হবে শিল্প উৎপাদনের একক, 
সেখানে থাকবে স্বশীসিত সরকার, স্কুল, মিউজিয়ম, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। 


সমবাস্ব প্রথ। ও রাষ্ট্রীয় খামার 

ভারত মূলতঃ কৃষিভিত্তিক দেশ। যুক্তি দেওয়া হয়, এজন্যই এদেশে 
সমজতন্ত্র দিয়ে কিছু হবে না। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, 
বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে, উংপাদনের উৎসসমূহের বিকাশ হওয়ার ফলে 
অবস্থা এমন হয়েছে, যে কোনো দেশেই আজ সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব, 
সে যত অনগ্রপর দেশই হোক না কেন। ভারতে এমন কোন শাসক পার্টি 
যদি থাকে যারা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী, দেশ কৃষিপ্রধান হওয়ার 
দরুন 1 বাধা হয়ে দাড়াবে না । সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের সময়কাল হয়ত 
একটু বেশি হবে, তাছাড়া কিছু নয় । 

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি না সেটা আসল প্রশ্ব নয়, ভারতীয় 
কৃষি, কৃষক, দেশের মানুষ তথা জাতি এর দ্বার লাভবান হবে কিনা সেটাই 
বড় গুশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তরে জোর দিয়েই বলি, একমাত্র সমাজতন্ত্রই ভারতীয় 
কৃষির ধ্বংস রোধ করে জাতিকে শক্ত সবল করতে সক্ষম। 

ভারতীয় কৃষির সংকট এমন পর্যায়ে পৌচেছে যে আমূল সংস্কার ছাড়া 
কিছু করা সম্ভব নয়। মোটামুটি কয়েকটি রোগ রয়েছে ঃ জমিতে কায়েমী 
স্বর্থবাদীরা কৃষককে শুধু বঞ্চিতই করে না, তাকে অসহায় দর্শকের ভূমিকায় 
নামায়, উচ্চহারে কর, খণের বোঝ! চরম, খণ্ড খণ্ড জমি হুওয়ায় তা 
অনর্থনৈতিক হয়ে ওঠে, বাজারীকরণের অস্বিধা, খণের সীমিত স্থযোগ, 
কৃষি ও শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব, গ্রাম শহরের অসাম্য |. 

এর যে কোনো একটা সমস্যাই যথেষ্ট, সবগুলি একত্রে দেখা দিলে কোনো 
সম্ভাব্য সংস্কারই যথেষ্ট নয়। একমাত্র উপায়, কর্ষণকারী চাষীকে শোষণ করে 
এমন সব কায়েমী স্বার্থ ভাঙ্গতে হবে, সব কৃষিখণ মুকুব করা, বিখণ্তীকৃত 
জমি এ্রক্যবদ্ধ করে সমবায় ও গোষ্টি খামারে চাষ, রাজ্য ও সমবায়ের মাধ্যমে 
খণদান ও বাজার বাবস্থা, এবং সমবায় প্রথায় সহযোগী শিল্প স্থাপন | 

এগুলি ক্ষতিকারক ভাবনা নয় আদৌ। এর অর্থ জমির মালিক ও 
চাষীদের শোষণমূলক ব্যবস্থার 'অবসান। এছাড়া, এর সবটাই গঠনমূলক, 


রি মার্কসবাদ সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


এটা করার জন্ত চাই রাষ্ট্রের সহাযতা) প্রচার ও উৎসাহ । অধ্যাপক রাধাকমল 
মুখোপাধ্যাঘ তাব আগ্রা বক্তৃতা বলেছেন, যতক্ষণ না গ্রামের ক্ষুদ্র জমিকে 
সংহত করে সমনায খামারে পবিণত করা হচ্ছে এবং কৃষিকে সমগ্র গোষ্ঠির 
কাজ হিসেবে পবিণত কবা হচ্ছে, ততক্ষণ ভারতীয কৃষির কোনো উন্নতি 
সম্ভব নয। 

যারা সমনায প্রথা এবং গোষ্ঠিগতভাাবে চাষবাসের কথায ভয পান, 
তারা হমত বলবেন যে দক্ষ যোগ্য অর্থ নৈতিক ভূমি স্বত্বের অধিকারী কৃষক 
মালিকদেব হতে সব ছেভে দিলে রুষির উন্নযন হবে । আমাদের উত্তর হচ্ছে, 
তা কবতে হলেও বর্তমান বাবস্থার আমূল সংঙ্গাব চাই এবং সংস্কাব সাধিত 
হলেও শ্রফল পাওযা যাবে না। কৃষক ও মালিক উভযের তবফেই তা 
ক্ষতিকারক হবে। কৃষকেব দিক থেকে দেখতে গেলে এই ব)বস্থায মালিক 
কৃষকের ঝুঁকি থাকনে বেশি, এবং সমবায খামাবেব কৃষকের তুলনায ব্যক্তি 
মালিক কৃষক বিক্রেতা ক্রেতা ও উৎপাদক হিসানে অনেক বেশি অন্তবিধ।র 
মধ্যে পডবেন। অন্যদিকে বড সমবামেব যেসব স্থবিধা, সে তা পাবে না। 
নৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবেও সে বান্তি হিসাবে অনেক অনগ্রসব হযে 
থাকবেন, কেননা সংকীর্ণ বাক্স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে গোষ্ঠী স্বার্থে একাগ্র 
সমবাষ চাষীব চেযে ব্যক্কিমালিক কৃষক মানুষ হিসাবে অনেক পেছিযে 
থাকবে । আর জাতীষ স্বার্থের দিক থেকে দেখলে আমাদের প্রস্তাব 
অনেক বেশি শক্তিশালী । এবং এটা ত জানা কথা যে কষকও জাতির এক 


অবিচ্ছেচ্য অংশ। 
অন্য দেশের মতো এদেশেও সমাজতন্ত্র দরকার, কেননা উপনিবেশিক 


শোৌষণে এখানকার জীবন বিধ্বস্ত হয়ে আছে। ব্যক্তি মালিকানার কৃষিতে 
কোনে। পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। ব।ক্তি মালিকানায় কৃষি উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বন্টন পরিকল্পিত উপাষে করা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা 
করতে হলে আগে ঠিক করতে হবে কোন ফসলের চাষ কতটা করা হবে 
কোন পণ্য উৎপাদনের জন্ত, কিসেব কারখানা স্থাপিত হবে, কী খাবার 
দরকার জাতির, কোন পণ্য বিদেশে রগ্চানী করা হবে। এসব করা সম্ভব নয 
ব্যক্তি মালিকানার কৃষিতে । এটা সম্ভব তখনই যখন পুরো গ্রাম একটি 
উৎপাদন একক হয়ে কাজ করবে, এবং তা করবে সামগ্রিক অর্থনীতির অংশ 
হয়ে। এটা ঠিক, রাষ্ট্র বিধিনিষেধাজ্ঞা দিয়ে বিশেষ ফসল উৎপাদন কমাতে 


সমাজতন্ত্র কেন চাই ৪৭ 


বাড়াতে পারে ব্যক্তি মালিকানার কৃষিতেও | কৃষিতে নিয়ন্ত্রণ জারী সম্ভব 
এইভাবে, রাশিয়ায় তা করা হয়েছিল প্রথমে । কিন্তু পরিকল্পনার পথে 
এটা রাষ্ট্রের পক্ষে সহায়ক হবে না ততটা । 

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা ধর যাক, যদি ঠিক হয় কয় বছরের মধ্যে 
ভারতেব কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ কবতে হবে, তবে কী তা ব্যক্তি মালিকানার 
কৃষিতে সম্ভব? কৃষক মালিককে উৎপাদনের উন্নত পদ্ধতি ও অন্যান্ত বিষষে 
অবগত করা যায়, কিন্ধ সেটা যথেই্ট নয । জমি যেখানে বাক্তি মালিকানাষ 
ক্কু্র ভাগে বিভক্ত, সেখ|নে উৎপাদন বৃদ্ধি ইচ্ছামতো! করা সম্ভব নয়। 

কৃ ও শিল্পেব মধ্যে ভারসামে।র প্রশ্ন রয়েছে । এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত 
না হলে কৃষি সমস্া(র সযাধান নেই, কিন্ত ভাবসামা আনতে আবার সমবায়- 
মূলক চেষ্টা ও পরিকল্পনা দবকার, ব)ক্তি মালিকানার কৃষি এর প্রতিবন্ধক | 

মনস্তত্েব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই সমস্যা বিচার করলে দেখব, কৃষিতে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ সমবায ও গোঠী খামার কৃষি বাবস্থা ছাডা সমাজবাদী ভিত্তিতে 
ভারতীয় জীবন পুনর্গঠিত কবা সম্ভব নয়। অনেকে প্রশ্ন করেন আমায়, শিল্পে 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা! কবে কঁষিটা বাক্তি ম|লিকানাষ ছেডে দেওয়া হোক না । 
আমাদের উত্তব, এ ধরণের দ্বিমুখী ব্যবস্থা-এক ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা! 
অন্তক্ষেত্রে সামাজিক ম[লিকানা আরো সংঘাত ও সংকট স্যষ্টি করে সামাজিক 
ভারসাম্য নষ্ট করবে । লক্ষ লক্ষ কৃষক যারা নিজ জমিতে উৎপাদন করবে 
লাভের জন্য, সংকীর্ণ স্বার্থবাদী এইসব কৃষকদের নিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
নয়। দেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হলে গ্রামে শহরে সর্বত্র গোঠী মানসিকতা 
ও সমাজজীবন গডে তুলতে হবে। কাজেই যে দৃষ্টিভ্বিতেই বিচার কবা 
হোক না কেন, ভার তীয় কষিতে সমাজতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগ করতেই হবে। 

সমাজতান্ত্রিক কৃষি কী, সমবায় ও গোষ্ঠি খামারই বা রী? প্রাচীন 
ভারতের গ্রামীণ কম্যুন সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি । ভারতে এটা সবচেয়ে 
প্রাচীন বা সাধারণ গ্রাহ প্রথা নয়, মন্ুস্থতিতে এর কোনো উল্লেখ নেই। 
তবে ভারতের ইতিহাসের একট! বিরাট পর্বে ভারতীয় সীমানার মধ্যে এ 
ধরণের গ্রাম যে ছিল এ নিয়ে বিরোধ নেই । এর আদি যাই হোক না কেন 
এই ব্যবস্থায় জমির গোষ্ঠী মালিকানা এবং একসাথে উৎপাদন প্রথার 
প্রচলন ছিল। কিছুকাল আগে পর্যস্ত মাদ্রাজে এ ধরণের গ্রাম ছিল। 

সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য এই পথেই উন্দীষ্ট, তবে সমাজতান্ত্রিক গ্রাম একটা বদ্ধ 


৪৮ মার্সবাদ, সমাজধাদ ও সাবিক বিপ্লব 


সীমায় আবদ্ধ হবে না, সামগ্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সহযোগী অংশ হয়ে 
কাজ করবে । রাশিয়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়।সে ছুই প্রথায়, কি তিন 
প্রথায় সমাজতান্ত্রিক কৃষি গড়ে উঠেছে । প্রথমটা হচ্ছে, সহজ সরল .সমবায় 
প্রথায় চাষ । এই ব্যবস্থা জমির ওপর ব্যক্তির মালিকানা! বহাল থাকে 
(যদিও জমিদার ও পুজিপতি মালিকদের জমি পুনর্বণটন করে মালিকানায় 
অসাম্য কমিযে ফেলা হয় ), কৃষি সরঞ্জাম, ঘোড়া ইত্যাদি কৃষকেরই থাকে, 
কিন্ত চাষের সময়ে সব জমি সংহত করে চাষ করা হয়, উৎপাদন ও শ্রম 
সংঘবদ্ধ আকারে করে উৎপাদন বন্টিত হয় খরচাপাতি মিটিয়ে জমির. আরতন 
অন্যায়ী। সামাজিক জীবনচর্যার এই হচ্ছে প্রথম শিক্ষা । এই ব্যবস্থা গোষ্ঠী 
মানসিকতা উদ্ব,দ্ধ কৃষকদের মধ্যে গোষ্ঠী জীবন ও গোষ্ঠীর জন্ত শ্রমে করে । 

এর পরের স্তর হচ্ছে গোষ্ঠী খামার, এতে জমিতে কোনো ব্যক্তি স্বত্ব থাকে 
না, উৎপাদন বণ্টনের ভিত্তি হচ্ছে শ্রমেব পরিমাণ। বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ 
চাহিদাও বিবেচ) । তবে গোষ্ঠী খামারের গ্রামেও উত্পাদন সরঞ্জামে থাকে 
ব্যক্তির স্বত্ব, চাষের গরু, শুয়োর ও ঘোড়াও থাকে ব্যক্তির । এর থেকে 
তৃতীয় স্তরে কম্যুনের উত্ভব, যেখানে গোঠীজীবন সর্বোচ্চভাবে অনুস্থত। 
রাশিয়ার মতো! ত্বড়িগতি হবার দরকার নেই, আমরা ওখানকার মতো অত 
জবরদন্তিও প্রয়োগ করব না। শিল্পক্ষেত্রের মতো! কৃষিতে জোর করে 
সামাজীকরণের কথা আমরা বলি না। সমবায় ও গোষ্ঠী খামারের জন্য প্রচার 
শিক্ষা সাহায্য কর বদ ইত্যাদির মাধ্যমে উতসাহদান চলুক। 

দেশের বিশাল জনসংখ্যা বিচারে আমরা রাশিয়ার মতো! অত শ্রম 
বাচানো যন্ত্র ব্যবহার করব না, তবে এর অর্থ এই নয় যে সাবেক প্রথার লাঙ্গল 
সংস্কার করব না। যতক্ষণ না গ্রামের বাড়তি মানুষ শিল্পের কাজে নিযুক্ত হচ্ছে 
ততদ্দিন জমিতে ট্রাকটর চারা রোপনের যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করব না। গ্রামে 
বৈছ্যতীকরণ করব, রেডিও পৌছে দেব । পশ্চিমের অনুকরণ নয়, স্বাঙ্গীকরণের 
মাধ্যমেই আমরা পথ বেছে নেব । 

অনেকে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার করেন ঘষে সোম্যালিষ্টরা সব জমি কেড়ে 
নেবে। কৃষকের থেকে জমি কেড়ে আমরা যেন অন্ত মহাদেশে পাঠিয়ে দেব! 
জমি যথাযথ থাকবে, আমরা চাই সমাজের স্বার্থে মানুষের কল্যাণে জমির 
উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, তার নফল মাহৃষের.কাছে পৌছানো । আমাদের 
লক্ষ্য সামাজিক কল্যাগ সাধন । : 


তিন $ সমাজবাদ মত ও পথ 


সমাজ বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায় যে সমাজবাদ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই । কিন্ত সমাজবাদ কি-_এই প্রশ্নের সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া 
কঠিন। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজবাদী মনীষী ও কর্মী সমাজবাদ সম্বন্ধে মান 
মতবাদ ও চিত্র অঙ্কিত করে গেছেন। যখন আমরা এই সমত্ত সমাজবাদী 
খারাসমূহেব বিশেষ কোন একটাকে নিয়ে আলোচনা করি, তখন এই 
বিভিন্নতা অনেকাংশে ক্ষীণ হয়ে পড়ে । যদি আমরা মার্কসবাদকে গ্রহণ করি 
বা মার্কসবাদী চিস্তার অন্গবর্তী হই, যেমন আমি নিজে, তখন এই বিভিন্নতা 
অনেকাংশে কমে আসে, কিন্ত একেবারে বিনষ্ট বা নিশ্চিহু হয়ে যায় না। 
আধুনিক বিশ্বে মার্কের প্রতি অন্থগত বহু সমাজবাদী ধারা সক্রিয় আছে। 
কিন্ত এদের মধ্যকার পার্থক্যও গভীর। এর! পরস্পরে বিবাদ বিসংবাদ, 
এমন কি মারামারি কাটাকাটি করে থাকে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ষ্টালিন ও ট্টস্কী 
পন্থীদের কথা বলা চলে। এরা উভয়েই মার্কসবাদের প্রতি আহ্্গত্যশীল, 
কিন্ত এদের পদ্ধতি পরস্পর থেকে কেবল স্বতগ্ত্র নয়, এরা একে অপরের রক্ত 
পিপাস্থ। এই ছুই মার্কসবাদী ধারার মধ্যে কোনটিতে সত্যিকার সমাজবাদী 
চিত্র ফুটে উঠেছে? ধারা এই যুদ্ধরত পক্ষে নেই, তারা নিঃসন্দেহে বলবেন 
কোনটিতেই নয়। 

আমাদের দেশে কমিউনিই্ ও রায়পস্থী উভয়েই নিজেদের মার্কসবাদী 
বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্ত আমরা দেখেছি, মার্কসের নামে এর! 
কি ধরণের সমাজবাদী নীতি পরিচালনা করে এসেছেন। .মাক্সওয়েলের 
ভাড়াটিয়া হিসেবে কাজ করা এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের উপর গুগচরগিরি, 
করাও তীদের মার্সবাদ কর্মধারায় অন্তরভূক্ত। তাছাড়া, এই মার্কসবাদী 
দলদ্ব়ও একে অপরকে চরম শক্র মনে করে থাকে । মার্কপীয় রঙে রঞ্জিত 
আরও ছোটখাট বছু দল উপদল আমাদের দেশে আছে। কিন্ত মার্কসবাদ 
বলতে কি বোঝায়, এই সম্বন্ধে তারা কখনও কোন সর্ববাদীসঙ্গত সিদ্ধান্তে 
পৌছাতে পারেনি । 

এই সব বিদ্রান্তি ও সংঘাতের দরুণ আমার মনে হয়, মার্কসবাদী 

৪ 


৫০ মার্কমবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


চিন্তাধারা ও মার্কসোত্বর বিশ্ব-ইতিহাস, এবং আমাদের দেশের পারিপার্থিক 
'অবস্থা ও এতিহাসিক ভিত্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নিজস্ব একটি সমাজবাদী 
চিত্র অঙ্কন কর একান্ত প্রয়োজন | মার্কসরাদ হল সমাজ-বিজ্ঞান এবং 
সমাজ বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, সমাজ-বিপ্লবও তার অন্তু্ত। 
রং মার্কসবাদী চিন্তাধারায় কোন প্রকার গৌঁড়ামি বা মৌলিকতাবাদ 
'নেই। ধারা একদিকে মার্কসবা্দকে বিজ্ঞান বলে থাকেন, আবার অপর- 
দিকে তাঁর মধ্যে গৌডামি ঢুকিয়ে দিতে চান, তীবা মার্কসবাদের চরম ক্ষতিই 
করে ধাকেন। বিজ্ঞানে শেষ সত্য বলে কিছু নেই। মানুষেখ জ্ঞান ভাগার 
থেকে অজ্ঞানতা দূর করেহ'বিজ্ঞানের জয়যাত্রা! । 

মার্বপবাদ যদি বিজ্ঞান হয়ে থাকে, মার্কস তাহলে শেষ সত্য আবিষ্ধার 
করে যেতে পাধেননি | তিনি কেবল সে সত্যের সন্নিকটবর্তা হয়েছিলেন । 
'আজকে মহতী জাঁনভাগারের এই বিপুল বিস্তার ও বৃহত্তর অভিজ্ঞতা নিয়ে, 
এবং ধনতাস্ত্রিক$ সমাজ খ্যবস্থাকে আবও ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করে আমরা 
মার্কম অপেক্ষার্ড সেই সত্যের অধিকতর সন্গিকটবর্তী হতে পারি । মার্কসের 
অসীম কৃতি এই যে, 'ডারুইন যেমন জীবনকে বোঝার পদ্ধতি দিয়ে গেছেন, 
তিনিও "তৈমনি আমাদের ইতিহাসকে উপলব্ধি করার, এমনকি তাকে 
পরিবর্তন করারও পদ্ধাতি দিষে গেছেন। ভারুইনবাদ ও মার্কলবাদ প্রায় সম- 
সাময়িককালেরই, কিন্ত আজকে এমনকি একনিষ্ট ডারউইনবাদীও ডারউইন 
আঁববিঙ্ত বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেন না, কিন্ত' তথাপি তিনি অতি গর্বের 
সাথেই নিজেকে ডারুইনবাদীবলে পরিচয় দিয়েখাকেন। উইলকনসিনএ জীব- 
বিউ্রনৈর 'ধ্যাপক বিন গর্থরাশির মধ্যে বাইবেলের পরেই 08 31৩ 
9$১1৩4কে স্থান দিতেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ডারুইনবাদকে কোথায় 
রতি" বাঁ কৈবল আংগিক সত্য প্রমাণিত করেছে, সে কথা দেখাতে গিয়ে 
তিনি ক্ষণৈকর? তরৈও মনে করতেব না ধেঁ, এতে গুরুর গ্রতি কোন প্রকারে 
অধ নন কা হয়ছে । একজন মার্কসবাদীর বেলায়ও সেকথা৷ সমভাবে 
প্রযোজ্য ?- 08)ার-কে বিশ্বের গস্থরাশির মধ্যে অস্ধিতীয় মনে করেও 
মার্কসবাদকে : কা এবং তার আংশিক সত্যগুলির উৎকর্ধ সাধন করার 


৫ 
চে 


দিপা ক 


সমাজবাদ+ মণ্ত ও পথ €১ 

'সমাজবাণ 

সমাজবাদী সমাজ হ্যট্টির সাথে দুইটি অধ্যায় জড়িত, রূপাস্তর-ক্ষণ ও 
সমাজবাদী-স্তর। একথা সত্য, এই রূপাস্তর-ক্ষণ আমাদের বর্তমান পরিবেশ, 
তার পরম লক্ষ্য, অর্থাৎ আমাদের ঈপ্সিত পূর্ণ সমাজবাদী আদর্শের হারাই 
নির্ধারিত হবে। 

প্রথমে আমি পূর্ণ সমাজবাদী সমাজের কথাই আলোচনা করব। 

সমাজবাদের লক্ষ্য হল: সমাজ থেকে দারিদ্র্য ও শোষণের অবসান 
করা; আত্মোল্সতির জন্ত সমাজের সকলকে সমান সুযোগ স্থবিধা দেবার 
স্থবন্দোবস্ত করা, সমাজের প্রাকৃতিক ও নৈতিক সম্পদসমূহের উন্নতি 
বিধান করা, এবং সে সমস্ত সম্পদ-রাশি ব্যক্তি বিশেষের মুনাফার জন্ত 
নিবদ্ধ না রেখে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনে এবং সামাজিক ইচ্ছায় নিয়স্ত্রি 
করা; যারা শ্রম করে এবং সমাজের সেবা করে, জাতীয় সম্পদসযূহ, 
সামাজিক ও শিক্ষা-বিষয়ক এবং অপরাপর কাজগুলো তাদের যধ্যে যখাযথ- 
ভাবে বণ্টন করা। 

যে সমাজে এই সমন্ত ঝ)খহা আছে, সেই সমাজই সমাজবাদী সমাজ 
এবং যেখানে নেই, তা সমাজবাদী নয়। পূর্ব-পরিকল্পিত কোন মতবাদ, 
যে কেউ এর উদগাতা৷ হোন্‌ না কেন, বাস্তব ক্ষেত্রে তাষদি এই সমন্ত লক্ষ্য 
সাধনের সহায়তা না করে, সেই মতবাদ গ্রহণ করা বা তার ছারা বিভ্রান্ত হবার 
কোন প্রয়োজন নেই। 


মৌলিক পরিবর্তন 

আমার বিশ্বাস, যদি আধুনিক সমাজের কতকগুলো! মৌলিক পরিবর্তন 
সাধন করা যায়, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহের উপর ভিত্তি করে ভবিম্তৎ 
সমাজের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা যায়, কেবল তখনই 
এই সমন্ত আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা যেতে পারে। 

প্রথমতঃ, দেশের পুর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়োজন । সযাজবাদের 
পথে স্বদেশের স্বাধীনতা! অপরিহার্য, বুটিশ বা কারও অধীনে কোঁণি সমাজ- 
বাদই সফল হতে পারে না, এ কথা বেশী করে বলার প্রয়োজন | 

'খিতীয়ত!, দেশে বর্তমানের অর্থ নৈতিক ধা রাজনৈতিক" সুবিধা জামী 
কোন জেদী, অর্থাৎ অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা সম্পয় কৌন কারেনী? 


€২ মারসবাদ, সমাজবাদ ও সাধিক বিপ্লব 


বার্থ থাকতে পারবে না। আরও পরিষ্কার করে বলতে হয়, প্রতৃত্বকারী 
রাজন্তবর্গ ও জমিদার শ্রেণী এবং ধনীদের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্থযোগ 
স্থবিধ! বর্জন করতে বাধ্য করতে হবে। 

ভারতে বুটিশ শাসনের অবসানের পর, রাজন্যবর্গ শাসন এবং জমিদারী 
ও ধনবাদী-ব্যবস্থা বিনষ্ট কর1 অপেক্ষাকৃত সহজতর হয়ে উঠবে। যদি 
ভারতীয় জনসাধারণ বুটিশ শক্তি ধ্বংস করার মত যথার্থ শক্তির পরিচয় দিতে 
পারে, ইচ্ছা করলে অনাযাসে তার! সামস্ততন্ত্র ও ধনবাদের ভিত্তিও বিচুর্ণ করে 
দিতে পারে, কোন বাধাই তার্দের পথ-রোধ করে দাড়াতে পারবে না। কিন্তু 
এই পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক হল, জনসাধারণের রাজনৈতিক চৈতন্তের * 
অনগ্রসরতা। যদি আমাদের সমাজবাদী আন্দোলন দেশের জনসমাজকে 
যথার্থ পথে পরিচালিত করার মত শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, তাহুলে 
বিশেষ বাধা বিপত্ভি ছাডাও এদেশে এই সমস্ত সামাজিক পরিবর্তন আন 
যেতে পারে। 

রাজন্তবর্গের রাজ্যাবসানের প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ কোন সমাজবাদী সমাধানের 
প্রয়োজন নেই । বুর্জোয় সমাজেও তার তৈরী সমাধান পাওয়া যায় এবং 
আমরা বুর্জোয়া! বিপ্রবের ইতিহাস থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। 
রাজন্তবর্গকে গদিচ্যুত করে সাধারণ নাগরিকের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে 
এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে তাদের ভৌগলিক পরিবেশ, অথ নৈতিক সম্পদ এবং 
সাংস্কৃতিক সংহতির প্রতি লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিকভাবে সংলগ্ন রাজ্যসযূহের 
সাথে সংযুক্ত করে সীম! নির্ধারণ করতে হবে। 

জমিদারী প্রথার অবসান আমাদের কৃষি-অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক 
পুনর্গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। প্রক্কৃতপক্ষে এর সাথে আদর্শ ও 
বাস্তবের বহু ছুরুহ প্রশ্ন জডিত। সমাজবাদী ভারতে কোন জমিদার থাকবে 
না, কেবল এ কথা বললে আমরা দেশে কি ধরণের কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন 
করতে চাই, প্রকৃতপক্ষে সেই সম্বন্ধে সমন্তই অব্যক্ত থেকে যায়। 

ধনবাদের ধ্বংস সাধন যে সমাজবাদের পথে এক বৃহৎ পদক্ষেপ, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্ত কেবল একে সমাজবাদ বল! চলে না। 
এই ধ্বংস , সমাজবাদের নেতিমূলক একটা দিক মাত্র, এর গঠনমূলক দিকও 
গড়ে তুলতে হবে।, কিভাবে, ধন্তঙ্গকে বিনষ্ট করা! বাবে এবটু তার পরিবর্তে 
কে তার স্থান অধিকার করবে, সেটা আমরা কি ধরণের সমীজবাদ, চাই, 


গধাজবাদ : হত ও পথ ৫৩ 


তার উপর নির্ভর করযে। ভারতবর্ষের সমাজবাদী শিল্প সর্খন্ধে আদান ঘে 
পরিকল্পনা, সে সম্বন্ধে একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব । 

কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা 
বাণিজ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে হবে । তাতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি 
সম্বন্ধে একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠবে । আমি প্রথমে আমার সমাজবাদ 
চিত্রের অর্থ নৈতিক অংশ নিয়েই আলোচনা করব । 


কৃষি 

সর্ধপ্রথমে আমি আমাদের দেশের কৃষি-ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা! করব। 
আমাদের দেশের সর্বপ্রকার জমি-ব্যবস্থাই অত্যন্ত জটিল ও ঘোরালো। 
কিন্তু মর্ধব-ব্যবস্থাতেই মুষ্টিমেয় জমিদার ও বিত্ববান-শ্রেণীর স্বার্থের জাতার় 
চাষীরা উৎগীড়িত হয়। এই সমস্য উৎগীড়ক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে 
বিনষ্ট করে দিতে হবে এবং সেই স্থানে নতুন কৃবি-পদ্ধতির প্রবর্তন করতে 
হবে। সমাজতান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করার পথে সমবার ও সামগ্রিক, 
এই দুই প্রকার স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। এখন আমি স্বভাবতই এখানে 
প্রথম স্তর নিয়ে আলোচনা করব। 

জমিদারী প্রথ! অবসানের পর জমির পুনর্ধণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে 
বৃহত্তর জমিগলোকে বিখগ্ডিত করে ক্ষুদ্রতর জমিগুলি প্রয়োজন মত সম্প্রসারিত 
ও উপধুক্ত ফসল ফলনের উপযোগী করে তোলা যায়। কোন চাষীর নিকটে 
নির্ধারিত উর্ধাসংখ্যা_-৩* একর থেকে বেশী এবং পাচ একর থেকে 
কম জমি থাকতে পারবে না। যিনি গ্রামে বাস করেন না এবং নিজে চাষ 
করেন না, তিনি জমির মালিক হতে পারবেন না। গ্রামই হবে কৃষি- 
অর্থনীতির প্রাথমিক ইউনিট । 

এই জমিগুলির স্তাষ্য মালিক হুবে গ্রাম এবং রাষ্ট্রনির্দিষ্ট আইন অনুযায়ী 
গ্রাম পঞ্চায়েতসযূহফেই জমি বিলি-ব্যবস্থা করার ক্ষমতা দেওয়া হবে। 
এইভাবে নির্ধারিত জমির উপর চাষীদের একপ্রকার সত্বাধিকার জগ্গে যাবে । 
কেবল সুষ্ঠাবে জমির পুনর্ধন্টন ও চরম অসাম্য নিবারণ করা ব্যতীত 
'অপরাপর ক্ষেত্রে চাষীদের বর্মন সন্যাধিকারে কোনপ্রকার হম্তক্ষেপ করা 
হবে না। কিন্ত এই সব্বাধিকার কেবল চাষীয় জঙ্গির পরিমাণ অন্থযায়ী গ্রাম্য 
জমির উৎপাদিত শস্তের অংশ গ্রহণেত্র মধ্যেই নিধঙ্ধ খাকবে। কোন চাষীকে 


৫৪ মার্কসবাদ' সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যতীত কারও নিকট জমি বিক্রয় করার অধিকার দেওয়া ফাবে 
না। স্বতস্ত্রভাবে জমি-চাষ বা ক্ষি-বিষয়ক অপরাপর কার্যাবলী পরিচলনা 
করার . কোন অধিকার তাদের থাকবে না। প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েতকে 
অপরাপর শিপ্ধারিত কার্ধ্যাবলীর সাথে ক্লষি-সমবায়ের কাজও করতে হবে। 
এই সমবায়কে বেচা! কেন। ও ধার লেন দেন করা এবং অপরাপর কার্যাবলী 
পরিচালন! করতে হবে। যে সমস্ত শ্রমিক জমিতে কাজ করবে, রাষ্ট্রনীতি 
অনুযায়ী অর্থ বা উৎপাদিত শস্তের দ্বার।ই তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে, 
এবং উৎপাদন খরচ বাবদ কিছু অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট শঙ্য জমির মালিকানা 
অনুযায়ী চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। 

এই হুল সমাজতান্ত্রিক কৃষি-ব্যবস্থার সমবায়-স্তর । এর পর হল, 
সামগ্রিক-স্তর যেখানে জমির উপর চাষীদের ব্যক্তিগত মালিকানা থাকতে 
পারবে না। (রাশিয়ায় প্রত্যেক সামগ্রিক-চাষীকে তার বাসস্থানের চারি- 
দিকে শাকসজীর বাগান, পশুপক্ষী পালন এবং অনুরূপ কাজের জন্ত তিন 
একর করে জমি রাখার অধিকার দেওয়া হয়েছে । ) এবং গ্রাম্য সামগ্রিক 
সংগঠন সমৃহ ( %111885 ০০11০৩/?৬০3) গ্রামের অস্তভূক্তি সমস্ত জমি বা 
কষি-কেন্দ্রগুলির মালিক ও পরিচালক হয়ে উঠবে । অগণিত লোকক্ষষ 
ও নিষুর একনায়কত্বের দ্বারা রাশিয়াতে সামগ্রিক-পদ্ধতির প্রবর্তন করা 
হয়েছিল এবং এর ফলে রুশিয়ার ছুই কোটী চাষী নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল । 
আমি শ্রমজীবী জনসাধরণের উপর এই ব্যাপক নিগীড়ননীতি সমর্থন করি না, 
সমাজবাদও তা অন্থমোদন করে না। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, জমির 
পুনর্ষটন এবং বৃহৎ মালিকানাগুলির বিখগ্ডীকরপে সম্ভবতঃ কুষি-সমাজের 
শতকরা বিশভাগের উপর র্রাষ্ট্রনিপীড়ন-নীতি প্রয়োগ করতে হবে। কিন্ত 
সামগ্রিক পদ্ধতিতে শতকরা ষাট সত্তর জনের উপরই রাষ্ট্র.নিগীড়ন চালুঠুতে 
হবে। শ্রমিকের নামে পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত কোন দলের পক্ষে মেহনতি 
জনতার উপর এইপ্রকার ব্যাপক নিপীড়ন-নীতি গ্রহণ করা অন্তায়। শতকরা! 
আশীজনের মঙ্গলার্থে বিশজনের উপর উৎপীড়ন কর] যেতে পারে, কিন্তু শতকরা 
সত্তর জনকে, এমনকি তাদের মঙ্গলের জন্ত ও নিপীড়ন করার কোন মৌক্তিকতা! 
মেই। সমবায় প্রথা প্রবর্তন করতেও বেশ কিছুটা নিণীড়ন-নীতির আশ্রয় 
নিতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বাধ্যবাধকতা ও বোঝানোর এক মহান সমন্বয় 
এবং কতকটা! অর্থ নৈতিক সুযোগ হুবিধা দিয়েও এ কাজ সম্পন্ন করা যেতে, 
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পারে। এই পখ লমবায় পদ্ধতিয় 'সার্ঘকতা! স্ঘক্ষে আমি হুনিশ্িত-। "অন্যথায় 
প্রথমেই সামগ্রিকষ্পদ্ধতি প্রবর্তন করতে-কলে চাষীদের উপর 'বাঠপক:উৎপীড়ক 
চালাতে হবে।' সমাজতন্ত্র হল, শ্রমিক শ্রেণীর অভিব্যক্তির় "প্রকাশ ;' তাদের 
উৎ্পীডন করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সুতরাং সামগ্রিক-পবতিতে, 
চাষ দ্বিতীয় স্তরে; অর্থতৎ সমবায়পদ্ধতির পরে আরম্ভ করত্তে' হবে ঃ&ধং এর 
অগ্রগতি স্বভাবতই মস্থর কবে । : প্রচার ও প্রদর্শনের উপর ভিত্তি করেই 
ধীরে ধীরে একে এগিয়ে নিতে হবে। কিন্তু সম্ভ-গ্রতিষ্ঠিত কষি-কেন্দ্র ও 
আবাদি জমিগুলিকে সমবায় থেকে সামগ্রিক' পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করার 
প্রয়োজন নেই। সে সমশ্ত জমি প্রথম থেকেই' সামগ্রিক-পদ্ধতিতে চলতে 
পারে এবং চলবেও। আমাদের বর্তমান কৃষি-অর্থনীতিকে বগিত সমবায়- 
অর্থনীতিতে উন্নীত করলে কৃষফ স্মাজের বেশ একটা অংশ বেকার হয়ে 
পডবে। দেশের শিল্প এবং বিশেষ কর কৃষি-সহকারী শিল্পসমূহে তাদের 
নিষোজিত করার ব্যবস্থা করতে হবে ।-"' 


শিল্প ্ 

এখন আমি সমাজবাদী শিল্প নিয়ে আলোচনা করব । সমাজবাদী ভারতে 
আমি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র, এই ছুই গ্কার শিল্পের প্রয়োজনীয়তা দেখতে পাই। এ 
কথা না বললেও চলে যে বৃহৎ ও ক্ষুত্র, এই "উভয় প্রকার শিল্প বর্মিত কৃষি- 
ব্যবস্থার সহযোগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত একট! পূর্ণাঙ্গ 
জাতীয় অর্থনীতির অংশ হয়ে উঠবে। 

সর্বপ্রকার বৃহৎ শিল্পই প্রাদেশিক বা যুক্তরার্্রীয সরকারের আয়তাধীনে 
থাকবে। শিল্প পরিচালনায় নিয় পদ'থেকে উচ্চতম' দণ্তর পর্যস্ত সর্কক্ষেত্রেই 
ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের যথাযোগ্য প্রতিপত্তি থাকবে । আমি চাই যে 
ত্র শিল্পসমূহ উৎপাদনকারী-সমবায়ে লঙ্বন্ধ হয়ে ধ্ঠবে, এবং সেই সমবায় 
সমৃহই শিল্পের মালিক হ'ধে এবং সেই সমস্ত শিল্প পরিচালনা করবে। সমবায় 
পরিচালনার নিয়ম প্রণালী ব্যতীত রাষ্ট্র সমবায়ের 'কোন কাজেই হস্তক্ষেপ 
করবে না। এই সমন্ত শিল্পের সাথে কৃষি-সহকারী-শিল্প এবং "অধুনা প্রচলিত 
ও নতুন-উদ্তাবিত হস্তশিল্প এবং অপ্পরাপর ছোটখাট শিল্পঙ থাকবে । 

আমি আরও একপ্রকার শিল্প“মালিকাঁনা এবং “উৎপাদনকারী সমবার” 
প্রবর্তন করতে চাই। সেটা হল, পৌর বা সামাজিক মালিকানা । * পৌরসভা) 
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বা নগরগুলি বড় শিল্প না হলেও ছোটগাট এবং মাষারি শিল্পসমূহের মালিক 
হতে পারে এবং তাদের পর্ধিচালনা করতে পারে। এই সমঘ্য সমাজ- 
সন্ব-বিশিষ্ট শিল্পলমূহের পরিচালনায় হ্বভাবতই শ্রমিক প্রতিনিধিদের যখাযখ 
গ্রতিপত্তি থাকবে। 

আমাদের দেশের বেকার জনসংখ্যার জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা 
হজ নয়। আমার মনে হয় না যে সমাজতন্ত্রী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার 
ষাখে সাথেই তাদের জীবিকার সংস্থান করে দেওয়া সম্ভব হবে। তার উপর 
কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কলে সেই বেকার সংখ্যা অস্ততঃপক্ষে আরও 
শতকর] বিশভাগ বেড়ে যাবে। প্রথমতঃ, এদের জীবিকা সংস্থানের উদ্দেশ্টেই 
আমি এই সম্ত সমবায় ও সমাজ-সব্ব-বিশিষ্ট শিল্প প্রবর্তন করতে চাই। 
স্বিতীয়তঃ, আমি চাই না যে রাষ্্রশক্তি শিল্প ও জীবিকার একচেটিয়া 
অধীঙ্বর হয়ে উঠুক । সমাজবাদী সমাজে রাষ্ট্রশক্তি অবলুণ্ধ হওয়ার পরিবর্তে 
রাশিয়ার স্তায় সর্বশক্তি সম্পন্ন ও প্রজাগীড়ক হয়ে উঠতে পারে এবং জন- 
সাধারণের জীবন-যাত্রার উপর অনড় আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। এর 
ফলে আমাদের দেশেও আধুনিক রাশিয়ার মত একনায়কতন্ত্রী শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে। শিল্পের মালিকানা ও পরিচালনাকে বিকেন্ত্রীভূত করে এবং 
গ্রাম সমূহকে গনতান্ত্রিক গ্রাম্য-প্রজাতন্ত্রেপায়িত করে এই অনড় আধিপত্য 
ও একনায়কত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। 


বাণিজ্য 

বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমার অভিমত হল : 

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের অধীন থাকবে। 

আত্যস্তরিক বাণিজ্য--রাষ্ট্র, স্থানীয় সমাজ এবং সমবায়সমূহের দ্বারা 
পরিচালিত হবে। সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কই রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে। 

তারপর, এইখানেই সমাজতন্ত্রী-ভারতের অর্থ নৈতিক চিত্র পরিস্ফুট হয়ে 
উ$ঠবে। গ্রাম্য পঞ্চায়েত-পরিচালিত লমবায়ী কষি-ব্যবস্থা। নতুন-আবাদি 
জমি সমূহে সামগ্রিক-পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা। 

বৃহৎ শিল্প সমূহের রাষ্ট্র-মালিকান! ও পরিচালন! । 

সমাজ-সত্ব-বিশিষ্ই ও সমাজ-পরিচালিত শিল্প, উৎপাদনকারী-সমবায়- 
শরিচালিত ক্ষড্র-শিযপ । 
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এখন আমর! সমাজবাদী চিজ্রের রাজনৈতিক অংশ নিয়ে আলোচনা 
করব। সমাজতম্ত্রী ভারতে রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক । গণতন্ত্র ব্যতীত 
সমাজবাদ অসম্ভব । বর্তমানে একটি সাধারণ ভ্রান্তি প্রচলিত আছে যে, 
সমাজবাদী রাষ্টে সর্বহারা একনায়কত্ব অবশ্তভ্ভাবী। এ ধারণা মার্কসবাদ 
বিরোধী । ফেধলমাত্র ধনবাদ থেকে সমাজবাদে রূপাস্তরের পখে সমাজে 
এই একনায়কত্ব থাকতে পারে, এবং সেই একনায়কত্বও সর্বক্ষেত্রে অনিবার্ধ্য 
নয়। মার্কস ইংলগ্ডের মত ধনবাদী রাষ্ট্র, যেখানে রাজনৈতিক গণতন্ত্র পরিপূর্ণ 
ছিল, এবং বুহৎ ও স্থায়ী সেনাবাহিনী ছিল না, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা সম্ভব মনে করেছিলেন । কিন্তু এই সমত্ত বিশেষ ক্ষেত্র 
ব্যতীত সাধারণতঃ সমাজবাদের পথে সর্বহার1 শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা 
মার্কসবাদী চিস্তাধারার একটি প্রধান প্রতিপান্ধ বিষয় । কিন্ত রূপান্তরের পর 
সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই মার্কসবার্দের যূল কথা। যখন পুরানো শাসক-শ্রেণীর 
অবসান হয়ে যাবে, এবং সমাজ সম্পূর্ণভাবে শ্রমিক-সঙ্ঘ হয়ে উঠবে, তখনও 
সর্বহারা একনায়কত্বের কথা! বল! নিতাস্ত যৃখ্খতার পরিচায়ক । কারণ, সর্বহারা 
শ্রেণী তখন নিজের উপর নিজে খবরদারী করবে না। 

এখানে সর্বহারা একনায়কত্ব সম্বন্ধে আরও একটু পরিষ্কার করে বলা 
প্রয়োজন । বর্তমান অবস্থা থেকে সমাজবাদে রূপান্তরিত হবার সময় 
ভারতবর্ষ গণতন্ত্র বা একনায়কত্ব যাই গ্রহণ করুক না কেন, ব্যক্তিগত- 
ভাবে আমার ধারণা গণতান্ত্রিক পথই গ্রহণ করবে । এ কথা মনে রাখতে হবে 
'যেমার্কসবাদে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব বলতে বর্তমান রাশিরার হায় 
একদলীয় একনায়কত্ব বোঝায় না, সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীরই একনায়কত্ব বোঝায় । 
ভারতবর্য ও জার-শাসিত রাশিয়ার মত শিল্পে অনগ্রস দেশসমূহে কিন্তু এই 
একনায়কত্ব শ্রমজীবী জনসাধারণ, যথা £ শ্রমিক, কৃষক ও নিয়মধ্যবিত্ 
শ্রেণী-সমৃছের সম্মিলিত একনায়কত্ব বোঝায় । এই নমন্ত শ্রেণীর এক বা 
একাধিক পার্টি থাকতে পারে এবং পার্টিগুলি সমবেতভাবে শ্রমিক শ্রেণীর 
একনাক়্কত্বে অংশ গ্রহথ করতে পারে, বা একনায়কত্তের অধীনে শ্াধীমভাবে 
স্বন্থব রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালমা করতে পারে | সর্বকায়া একনায়কত্ব 
বলতে একথা কখনও বোবায় ন! যে শ্রমিক প্রতিষ্ঠান বা অপরাপর শ্রমজীবী 
জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন চলবে । সর্বহারা একমায়কত্থের ভাৎপর্য্য হল, 


৫৮ মার্কসধাপ+ সমাজবাদ "ও সাধিক বিপ্লব 


পরভোজী শাসক-শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং শাসক-গোষ্ঠীর সমত্য রাজনিস্ডিক ও 
অর্থ নৈত্তিক প্রতিষ্ঠাঘগুলিফে বিশুপ্ত“করে দেওয়ান 

সমাজবাদী সমাজে গণতন্ত্র বলতে কি বোঝায় সেই সম্বন্ধে স্পষ্ট করে 
কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করা প্রয়োজন । প্রথমতঃ, একদলীয় একনায়কত্ব 
সমাজবাদে চলবে না এবং শ্রমজীবী জনসফাজের একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকতে 
পারবে। শ্রমিক, শিল্প ও চাষী-সমবায় সমূহ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলি বিভিন্ন 
রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তুলতে পারবে এবং স্বাধীনভাবে স্ব স্ব কার্ধ্যাবলী 
পরিচালনার করার অধিকার থাকবে। তার| বাধাহীনভাবে আপন 
আপন মতামত ব্যক্ত কবতে পারবে এধং রাজনৈতিক প্রয়োজনে স্বেচ্ছা 
প্রণোদিত হয়ে মনোমত রাজনৈতিক শার্ট গডে তুলতে পারবে। ট্রেড 
ইউনিয়ন স্থানীয় সমাজ ও সমবায় সমূহ,” শ্রমজীবী জনসমাজ ও অপরাপর 
যৌথ-প্রতিষ্ঠানগুলির নিজম্ব সংবাদপত্র””গ বেতার বিভাগ থাকতে পারবে” 
এবং তারা নিজেরা নিজেদের বিগ্ভালয় "ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা 
করতে পারবে । 

সমাজবাদী সমাজে গণতন্ত্র বলতে আমরা আরও মনে করি যে এখানে 
ট্রেড ইউনিযনসমূহ রাষ্ট্রের লেজুর হয়ে থাকবে না । এখানে তারা রাষ্ট্র-সমর্থক 
স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবেই থাকবে এবং প্রয়োজনবোধে সমাজতন্ত্রী সরকারের 
বিরোধিতাও করতে পারবে । রাশ্রিয়াতে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কোন 
স্বাধীনতা নেই। রাষ্ট্র যখন শ্রষিকদের, সমস্ত শ্রমিক প্রতিষ্টানকেই রাষ্ট্রের 
অধীনে থাকতে হবে, এই মতবাদের? ম্ডিততি করে রাশিয়ায় সমস্ত শ্রমিক 
প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের নাগপাশে আবক্ধ' করে রাখা হয়েছে । এখানে রাষ্ট্র ও 
সরকার সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হয়েছে । একটা! বিশেষ রাষ্ট্র 
শ্রমিকদের হতে পারে, কিন্তু সেই রাষ্ট্রের মরকার ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় শ্রমিক- 
স্বার্থ বিরোধী কাজও করতে পারে। ওই অবস্থায় রেড ইউনিয়ন সমূহের মত 
শ্রমিকদের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন, এবং সমাজবাদী সমাজে ট্রেড 
ইউনিয়ন সমূহের গুরুত্ব অনেক বেশী, একমাত্র সরকারের পরই তার গান 
থাকবে যাতে করে প্রয়োজন-বোধে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত, সংশোধিত বা 
পরিবতিত করতে পারে । 

সুতরাং আমার সমাজবাদী ভারতের চিত্র হল £ অর্থ নৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক গণতন্ত্রের চিত্র। এই গণতঙ্ত্রে মানুষ ধনতন্ত্র, দল বা রাষ্ট্র কারও, 


সমাজবাদ £ মুতে ও পথ ৫৯ 
ক্রীতদাস হয়ে থাকবে না মানুষ হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন । যে সমাজ তাকে কাজ ও 
জীবিকার ব্যবস্থা- করে দেবে, সেই সমাজকে তার সেবা,করতে হবে । কিন্ত 
সেই সমাজ-পরিধির মধ্যে সে তার-জীবিকা ও আশ্রয় বেছে নিতে পারবে। 
সে তার মতামত বাধাহীনভাবে ব্যক্ত করতে পারবে, এবং তার নৈতিক 
উৎকর্ষ সাধনের জন্য সমাজবাদী সমাজে সর্বপ্রকার স্থযোগ স্থবিধা থাকবে । 
শারীরিক ও মানসিক সম্পদের ব্যবধান ব্যতীত মানুষে মাহুষে কোন পার্থক্য 
থাকবে না। কারণ, সমাজবাদী সমাজে আয়ের বৃহৎ কোন ব্যবধান থাকা 
চলবে না। 
কিন্ত রতাতাতি এই সমাজবাদী সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সমাজবাদ 
থেকে আজও আমর! বন্ধ দূরে। স্থতরাং এই সমাজ থেকে সেই আদর্শ 
সমাজে পৌছাতে হলে, ছোট হোক, বড় হোক-_-একটা রূপাস্তর-ক্ষণ 
থাকবেই। 


শ্রেণীসংগ্রাম 

যে শক্তিবলে আমরা মমাজবাদের দিকে এগিয়ে যাব, শ্রেণীসংগ্রাম 
থেকেই তার উৎপত্তি। কেবল সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবী গণ স্তায়, যুক্তি বা বুবিষ্বে 
সমাজবাদ আনতে পারে না। সমাজবাদের পথে সমাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবীদের 
অবদান গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই, কিন্ত তা সত্বেও বুদ্ধিজীবীর! সমাজবাদের 
মূলশক্তি নয়। শ্রমিক শ্রেণী এবং ধনবাদী, সমাজের উৎপীড়িত অপরাপর 
জঙী শ্রেশীসমূহই শক্তির উৎস । এই সমস্ত শ্রেণীই আপন উন্নতির জন্ত 
শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং সেই সংগ্রামই শেষ পর্য্যস্ত শোষণ- 
মূলক সমাজব্যবস্থাকে বিনষ্ট করে শোষণ-মুক্ত সমাজ বা সমাজবাদী সমাজ 
স্থঙি করে । যে সমন্য বুদ্ধিজীবী শোষিত শ্রেণীর স্বার্থে আপন সতা বিলিয়ে 
দেয়, তারাই সমাজবাদী সংগ্রামের আদর্শগত রূপ পরিস্ফুট করে তোলে এবং 
সেই সংগ্রামের গতিধারাকে তীব্র করে তুলতে পারে | মোটামুটিভাবে বলতে 
গেলে, সমাজবাদের পথে শ্রেণী সংগ্রামই তার প্রাণশক্তি হয়ে ওঠে। 

খীতিহাষিক গতিধারা হিসাবে সমাজবাদের সাথে দুইটি অধ্যায় জড়িত। 
প্রথমটি হল, খন শ্রেশী-সংগ্রামের ফলে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার 
করবে, এবং দ্বিতীয় অধ্যায় হল, যখন বমাজতন্ত্রীরা শাসন-ক্ষমতার অধীশ্বর 
হয়ে সমাজবাদী সমান্ধ গড়ে .তুলডবু। 


০ মার্সবাদ, সমাজবাদ ও সাধিক বিপ্লব 


মতবাদের দিক থেকে রাষ্ট্ক্ষমতা সশস্ত্র বিপ্লব বা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি, অবস্থা 
বিশেষে উভয় পন্থাতেই অধিকার করা চলে । এই সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা নিরসন 
করার জন্ত উভয় পন্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 


সশজ্ত্র বিপ্লব 

সশন্ত্র-বিপ্নব সন্ত্রাসবাদ বা মুষ্টিমেয় বাক্তির সশস্ত্র ষড়যন্ত্র থেকে সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র। যখন মুষ্টিমেয় স্থববিধাভোগী ও বিত্তবান শ্রেণী জনমত উপেক্ষা করে 
গায়ের জোরে"জনসাধারণের উপর শাসনভার চাপিয়ে দেয়, তখন সশস্ত্র বিপ্লব 
অবশ্বস্তাবী হয়ে উঠে । একথা বিশেষ করে ন্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্র 
বিরোধী যে কোন হিংসাত্মক কার্যকলাপকে সশস্ত্র বিপ্রব বা বিপ্লবের প্রস্ততি 
বলা চলে না। সশস্ত্র বিপ্লব হল জনগণেরই সশন্ত্র অভ্যুত্থান, মুষ্টিমেয় চত্রান্ত- 
কারীর বিচ্ছিন্ন হিংসাত্মক প্রচেষ্টা নয়। একমাত্র জনসাধারণের সমর্থনে, 
অন্ততপক্ষে ভাদের সচেতন অংশের সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারাই সশস্ত্র বিপ্লব 
জয়যুক্ত হতে পারে । অর্থাৎ জনসাধারণ যদি বিপ্লবে অংশ গ্রহণ না করে, 
তাকে সশন্ত্র বিপ্লব বলা চলে না। বড় জোর, একে মুষ্টিমেয় বিপ্লবী 
সন্ত্রাসবাদ বল! যেতে পারে । স্থতরাং বিপ্লবের প্রস্ততির জন্ত বোমা নিক্ষেপ 
বা অনুরূপ কোন নরহত্যা, লুঠতরাজ বা অগ্নিসংযোগের প্রয়োজন নেই । এর 
জন্ত প্রয়োজন মেহনতী জনসমাজকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে ভোলা । এই 
জনসমাজকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তোলার কলা-কৌশলের মধ্যেই সমাজ- 
তান্ত্রিক পদ্ধতির মূল কথা নিহছিত। 


পাঁণতান্ত্রিক পদ্ধতি 

অনুরূপভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলতে কেবল নিয়মতন্ত্র বা পার্লামেণ্টারী 
পদ্ধতি বলে যেন ভূল করা না হয়। পার্লামেন্টারী পদ্ধতি যদিও গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিরই অন্ততূ-ক্ত, তথাপি উভয়ের কার্ধধারা ব্যাপকভাবে স্বতন্ত্র। আইন 
'অমান্ত, সত্যাগ্রহ এবং কোন কোন সময়ে ধর্মঘটও নিয়মতন্ত্র বিরোধী, কিন্ত 
নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি । অহ্থরূপভাবে, বিশ্তদ্ধ নিয়মতঙ্ত্রের সাথে ট্রেড- 
ইউনিয়ন সমূহ্র মত শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলা, শ্রেণী-সংগ্রামকে তীব্র করে 
তোলা বা গঠনমূলক কাজ, যেমন £ সমবায়-আন্দোলম বা শ্রমিক শ্রেণীর 
শিক্ষা-বিষয়ক আন্দোলনের কোন সম্পর্ক নেই। মিরঘতার্ত্রিক বা পার্লামেন্টারী 


সমাজবাদ £: মত ও পথ ৬১ 


পার্টি কেবল নির্বাচনের যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয় । গণতান্ত্রিক দলেরও নির্বাচনী 
ব্যবস্থা আছে, কিন্তু তার কার্ষধারা আরও স্থদূরপ্রসারী | ট্রেড-ইউনিয়ন, 
কষক ও নিম্-যধ্যবিত্ শ্রেণীর মধ্যেও এর কাজ রয়েছে । সমবায়, গঠনমূলক 
কাজ এবং শিক্ষাবিষয়ক ক্রিয়াকলাপও গণতান্ত্রিক দলের কার্যাবলীর 
অন্তর্কুক্ত। কেবল নির্বাচনে জয়লাভ করা৷ এই গণতান্ত্রিক দলের উদ্দেশ্য নয়, 
বর্তমান সমাজের অন্তঃস্থলে সমাজবাদের ভিত্বি স্থাপনই এর আসল উদ্দেশ্ঠ। 
কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রী সরকারের প্রচেষ্টায় সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে 
না। সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্ত সমগ্র জনসমাজের, যথা: ট্রেড ইউনিয়ন, 
কিষাণ পঞ্চায়েত, সমবায় ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী, এবং অপরাপর জনপ্রিয় 
জনসংগঠনের মধ্যে দ্রিয়ে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগ প্রয়োজন । 

দেশে ঘদি পরিপূর্ণ রাজনৈতিক গণতন্ত্র বজায় থাকে এবং শ্রমিক, কিষাণ 
ও নিয় মধ্যবত্তি শ্রেণীসমূহ যদ্দি উচ্চতর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হয় এবং 
নিজেদের শক্তিশালী রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তোলে, কেবল তখনই রাষ্ট্র 
ক্ষমতা অধিকার করার জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। 
কিন্তু যে সমস্ত দেশে অনুরূপ অবস্থা নেই, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অকেজো 
ও অযোগ্য হয়ে উঠবে, এমন কি অবস্থা বিশেষে বিপদজনক হয়ে উঠতে 
পারে। 

সমাজবাদের পথে যখন প্রথম অধ্যায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, অর্থাৎ রাইক্ষমত। 
যখন সমাজতস্ত্রী্দের করায়ত্ত হবে, তখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব1 শ্রমিক শ্রেণীর 
একনায়কত্ব, অর্থাৎ মেহনতি জনতার ( ভারতবর্ষের মত দেশে শ্রমিক, কৃষক 
ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী-সমৃহ ) একনায়কত্বে সমাজবাদী সমাজ গড়ে তোলা 
যেতে পারে । সেখানে প্রতি-বিপ্রবের কোন আশঙ্কা নেই, অর্থাৎ পুরানে। 
শাসক-শ্রেণী সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রকে পর্যন্ত করে একনায়কত্ব কায়েম করার 
সম্ভাবনা নেই, কেবলমাত্র সেই সব ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সার্থক হয়ে 
উঠতে পারে । 

সমাজবাদের পথে ভারতবর্ষের গতিধারা আজ অনেকখানি স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের কাঠামে! প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে; 
এবং যদিও এতে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের চিঅ নিখুঁত হয়ে উঠেনি, তবুও 
গণডাসিক কার্ধাবলী পরিচূলনা কু নত এখানে, যথেষ্ট হ্থযোগ স্থব্ধে 
রযেছে। ভারতীয় শাসনতঙ্ধে প্রাপ্ত বয়্দের ভোটাধিকার স্বীকার করা 


২ যাকসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


হয়েছে, এবং নানা ফ্চ্যিতি সত্তেও এই নতুন শাসনতন্ত্র ুুভাবে সমাজবাদী 
আন্দোলন বাড়িয়ে তোলার মত ব্যক্তিস্বাধীনত! থাকবে । ব্যক্তি স্বাধীনতার 
উপর বর্তমান বাধা নিষেধ ক্ষতিকর সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে তাকে 
অহেতুক বাডিযে দেখাবারও প্রয়োজন নেই। তাছাড়া গণতন্ত্রের সম্প্রসারণও 
সমাজবাদী আন্দোলনের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। সমাজবাদী 
আন্দোলন যত তীব্র হযে উঠবে, গণতন্ত্রও তত পুর্ণতর হয়ে উঠবে । আবার 
অপরদিকে দায়িতজ্ঞানহীন বামপন্থী অর্বাচীনতা। যতই উগ্র হয়ে উঠবে, প্রাতি- 
বিপ্লব এবং ফ্যাসীবাদের সম্ভাবনাও তত তীব্র হয়ে দেখা দেবে। স্থতরাং 
সমাজতন্ত্রী দল পরিবেশের ক্রীডনক নয়, পরস্ত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে সোসালিষ্ট 
পার্টিরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। তাই সমস্ত অবস্থা পর্যযবেক্ষণ করে এবং 
ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয় বিবেচনা করে আমার মনে হষ, সমাজবাদের পথে 
আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিই একমাত্র কার্যকরী পথ ও নিতু্লি সমাজ- 
বাদী পন্থা । ঘটনার আবর্তে য্দি কখনও দেশের বর্তমান অবস্থার বিপর্যয় 
ঘটে এবং গণতাম্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে, এমনকি তখনও 
বর্তমানে অনুস্থত গণতান্ত্রিক নীতির ফলাফল সমাজবাদের সহায়ক হয়ে 
উঠবে । কারণ, এই নীতির ফলে বর্তমানে সমাজবাদী শ্রক্তি-সমূহ জোরদার 
হয়ে উঠবে,সম।জবাদী ভাবধার! জনসমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়বে এবং 
ব্যাপকতর সংগঠনের মধ্যে দিয়ে তাদের সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তুলবে, যার 
ফলে সেই পরিবতিত পরিবেশেও অবস্থান্যায়ী ব্যবস্থা বা নতুন কার্ধধারা, 
এমনকি সশস্ত্র সংগ্রামও সহজতর হয়ে উঠবে । 


গণতান্ত্রিক রূপান্তর ন! সর্বহারা একনাক়্কত 

সমাজতন্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়-_অর্থাৎ, সমাজতম্ত্রীগণ কর্তৃক রাষ্ট্র-ক্ষমতা 
অধিকৃত হওয়ার পর, এই অধিকৃত নতুন রাষ্ট্র সমাজবাদ গড়ে তোলার 
হাতিয়ার হয়ে উঠে। এই অবস্থায়, রাষ্ব গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত 
হতে পারে, আবার রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতার উপর 
হম্তক্ষেপও করতে পারে। বদি সমাজবাদ দেশের বৃহত্তর মেহনতি জনতাকে 
নবচেতনায় উৎ্ধ করে তুলতে পারে এবং তারা কালী স্বার্থের গ্রভাব- , 
ক হয়ে ওঠে, তখন এই নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি এত: ব্যাপক ও শক্তিশালী 
হুয়ে উঠবে যে প্রতিবিপ্রবের কোন ন্তাবনাই থাকবে না। গণতান্ত্রিক 


,। সমাজবাদ ৫ গত ও পথ ঙও 


পাথেই তখন সমাজবাদী সমাজ গড়ে ভোল। ঘাবে। কিন্তু বদি এই নতুন 
রাষ্ট্র বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে, বা তার নিরাপতা ক্ষ হয়, সমাজের প্রতিবিপ্রবী 
শক্তি সযৃহকে তখন জোর কবে দাবিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ, তখন সর্ব- 
হারাদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা অনিবার্ধ্য হয়ে উঠবে । কিন্তু এই একনায়কত্ 
কিছুতেই বিশেষ কোন একটি শ্রেণীর একনায়কত্ব বা তার চেয়েও জঘন্য, 
একদলীয় একনায়কত্ব হয়ে উঠবে না। এই একনায়কত্বে সর্যহারা শুরের 
বিভিন্ন শ্রেণীই রাষ্্রক্ষমতার অংশীদার হতে পারবে এবং গণতন্ত্-বিরোধী দল 
ব্যতীত সমস্ত সর্বহার] পার্টিগুলিই অবাধে তাদের রাজনৈতিক কার্য পরিচালনা 
করতে পারবে । কেবলমাত্র সর্বহারাঁবিরোধী ব্যক্তিবর্গেরই নাগারক অধিকার 
ও স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে। 

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শ্রেণী-সংগ্রামই সমাজবাদের মূলশক্তি। ভারতবর্ষে 
শ্রমিক, কৃষক এবং মেহনতি ষধ্যবিত্ব-শ্রেণ, কেউ আজ সংঘবদ্ধ নয়। 
তাদের এতিহাসিক অবদান-_-অর্থাৎ সমাজবাদের পথে তাদের গুরু দায়িত্ব 
সম্পর্কে আজও তার সচেতন হয়ে ওঠেনি । আমাদের দেশের রাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনে তাদের দাবী দাওয়া আজও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করতে পারেনি । মেহনতি জনতার বিশাল অংশ আজও রিচার বিরোধী, 
অগণতান্ত্রিক ও সমাজ-বিরোধী শক্তি সমূহের (যথা জাতিভেদে ও 
সাম্প্রদায়িকতা ) দ্বারা প্রভাবিত। এই সমস্ত শক্তির প্রভাব-মুক্ত হয়ে 
যতদিন পর্য্যস্ত জনসাধারণ তার্দের সত্যিকার স্বার্থ ও এঁতিহাসিক দায়িত্ব 
সম্বন্ধে সচেতন হয়ে না উঠবে, ততদ্দিন পর্যন্ত সমাজবাদ স্থদূর স্বপ্নই থেকে 
যাবে। স্থৃতরাং আজকের সমাজবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক কর্তব্য হবে, 
মেহনতি জনতার শ্রেণী সংগঠন গড়ে তোলা, তাদের শ্রেণী-চৈতন্ত বাড়িয়ে 
তোলা, অভাব-অনটন, শোষণ ও সামাজিক অন্তায়ের বিরুদ্ধে তাদের মুক্তি 
সংগ্রামকে তীত্র করে তোলা । 


গঠনমূলক কাজ 

গণতান্ত্রিক আধহাওয়ায় এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শোষিত-শ্রেণী সমৃহের 
সংগ্রাম, তাদের মুক্তি ও শাসন পরিচালপী' তাঁদের দক্ষ করে তুলতে হলে, 
জেখিনসংগ্রামের সাঁখে' গঠনযূলক।'কাধীধলীরও' প্রয়োজন । শ্রেী-সংগ্রামের . 
সাথে সর্থপ্রকার গঠনযূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলী সমাজবাদের অগ্রগতির 


৬৪ মার্কসবাদ, মমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


পথে সহায়ক হয়ে উঠবে। লমাজবাদের পথে সর্বাীণ লহযোগিতাই হল 
গঠনমূলক কার্ধাবলীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান । অপরাপর কার্ধবলীর 
মধ্যে শ্রমিক সমাজের শিক্ষা-বিষয়ক আন্দোলন, যুব আন্দোলন, সাংস্কৃতিক 
ক্ি্রাকলাপ, প্রাপ্তববস্কের শিক্ষা; বর্ণভেদ, অন্পৃশ্যতা ও সাশ্প্রদায়িকতা- 
বিরোধী আন্দোলনের নাম করা যায় । সেই সঙ্গে গ্রাম্য রান্তা তৈরী, কৃপ পুকুর 
খনন এবং বাধ বীধা প্রভৃতি স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্ধাবলীও যুক্ত করা যেতে 
পারে। সমাজবাদের পথে এই সমস্ত কার্যযবলীর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। 
শ্রেণী সংগ্রামের মতই এই সমস্ত গঠনমূলক ক্রিযাকলাপ আমাদের সমাজতন্ত্র 
কার্যাবলীর অঙ্গীভৃত হয়ে থাকবে । 


মার্কসবাদ 

আবার আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন, তাঁর বলেন, আমাদের 
পদ্ধতিই তুল। তারা মনে করেন যে, রক্তপাত ও সশন্ত্র সংগ্রাম ছাডা 
সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কখা বলার অর্থ হল, শ্রমিকদের ভাঁওতা দিয়ে বিভ্রান্ত 
করা। তাদের ধারণা, সমাজবাদের একটিমাত্র পথই খোলা আছে এবং সেটা 
হল, রক্তক্ষয়ী বিপ্লব । তাদের এই গৌড়ামির সমর্থনে তার] মার্কসের উক্তি 
উল্লেখ করে থাকেন । সুতরাং আমরাও এই গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মার্কসের 
উক্তি নিয়ে আলোচনা করব । 

১৮৭২ থুঃ প্রথম আন্তর্জাতিকের হেগ সম্মেলনে সমাজবাদী পদ্ধতি সম্বন্ধে 
মার্কস বলেছিলেন £ 'নতুন শ্রম-সমাজ গড়ে তোলার জন্য শ্রমিকদের একদিন 
রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করতেই হবে, এবং পুরানো রীতিনীতির আমুল 
সংস্কার করতে হবে। নতুবা উদ্দাসী থুষ্টানদের মতই সমন্ত পাধিব বস্তর প্রতি 
অনাপক্ত হয়ে উঠতে হবে। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি যে সর্বত্র একই উপাষে 
সাধিত হবে--এ কথা আমরা বলি না। প্রত্যেক দেশের প্রতিষ্ঠান, লোকাচার 
ও এ্তিহ্থ অন্গপারে শ্রমিকদের মুক্তির উপায় স্থির করতে হবে। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র বা ইংলগ্ডের মত দেশে শ্রমিকদের উদ্দেন্ঠ সাধন যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
সম্ভব, সেকথা আমরা অস্বীকার করিনা । হুল্যাণ্ডের বেলায়ও হয়তে! তাই, 
কিন্ত কল দেশের পক্ষে লেকথ! খাটেন।।” 

ধদি সমালোচকরা এই উক্তিকে মার্কসের সাময়িক রিদ্রক্জি: বলে উড়ি 
ন। দেন, তাহলেই তারা বুঝতে পারবেন যে মা্কসকাদ তারা ঘোটেই উপলকি 


সমাজবাদ : মত ও পথ ৬৫ 


করতে পারেননি । এই সম্বন্ধে মার্সের সত্যিকার অভিমত হল: অবস্থা 
বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। কোথায় কোন পন্থা উপযুক্ত, তা সেই দেশের 
এতিহাসিক ভিত্তি, বাস্তব পরিবেশ ও পারিপাশ্বিক অবস্থার উপরই নির্ভর 
করবে। 

একটা বিশেষ পরিবেশে কেবলমাত্র একটি পদ্ধতিই কার্ধ্যকরী হতে পারে । 
কিন্ত কোন্‌ দেশে কোন্‌ পদ্ধতি গ্রহণ করা! সমীচীন, তা" মে দেশের পারি- 
পাশ্বিকের দ্বারাই নির্ধারিত হবে, কোনপ্রঞ্কার পূর্ব-পরিকল্পিত গোঁড়ামি বা 
অনড মতবাদের দ্বারা নয। 

সমালোচকেরা এর প্রত্যুন্তরে বলে থাকেন যে, মাসের সমসাময়িক 
অবস্থা আজ বদলে গেছে ; শাস্তিপূর্ণ পথে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা আজ একেবারে 
অসম্ভব । প্রয়োজনবোধে মার্কসের সংশোধন করা ভাল। কিন্তু তারা যদি 
মার্কসের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ না করে, তাহলে সে সংশোধন কতক- 
গুলি মনগড়া বিরৃতি হয়ে উঠবে । হেগ সম্মেলনে যখন মার্ক এই উদ্ধৃত 
উত্তি করেছিলেন, সমগ্র ষুরোপে তখন প্রতিক্রিয়াশীলতার জয়-জয়কার। 
এমন কি ইংল্যাণ্ড এবং হ্ল্যাণ্ডেও তখন রাজনৈতিক গণতন্ত্র পরিপূর্ণ হয়ে 
ওঠেনি । আজকে পৃথিবীর এক-যষ্ঠাংশ পোভিয়েট “সাম্যবাদের” অধীনে; 
চীন এবং সমগ্র পূর্ব-যুরোপ, এবং মধ্য ফুরোপের কিছু অংশও কমিউনিষ্ট হয়ে 
উঠেছে । স্ব্যাণ্ডেনেভিয়া এবং গ্রেট বুটেনে সমাজতন্ত্রী সরকার এবং শক্তিশালী 
সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠেছে । পশ্চিম যুরোপের অপরাপর অংশে 
অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক গণতন্ত্র আছে। এবং গত যুদ্ধের ফলে ধনবাদও 
বিপর্ধ্যস্ত হয়ে পড়েছে, সাম্রাজ্যবাদও ভেঙ্গে পড়ছে। ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, 
সিংহল ও বন্ম। স্বাধীনতা লাভ করেছে । বিশ্বের অপরাপর ক্ষেত্রেও সাস্ত্রাজ্য- 
বাদ শিথিল হয়ে পড়ছে । নিউ-ডিল নীতির ফলে আমেরিক] জনকল্যাণ- 
মূলক রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে গেছে; সে অগ্রগতি আজও রুদ্ধ হয়ে যায়নি, 
এবং যুদ্ধান্তে আমেরিকায় শ্রমিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছে। বিশ্বের 
অপরাপর অংশেও গণতন্ত্রী শক্তিসমূহ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে শক্তিশালী হয়ে 
উঠেছে। ক্যতরাং আজকের অবস্থা মাসের সমসাময়িক অবস্থা থেকে স্বতন্ 
হলেও, সেই স্বাতন্্র সাজবাদের পথে শাস্তিপূর্ণ বিবর্তনের ন্বপক্ষেই সায় দেয় । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সমাজবাদী শক্তিসূহ আজ বহুগুণে 
শক্তিশালী । ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর নানা বাধা-বিপত্তি এবং ব্যক্তিবর্গকে 


৫ 


৬৬ মাকসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্রব 


বিনাবিচারে আটক রাখার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক 
রাজনীতি পরিচালনা করার মত প্রচুর স্থযোগ স্থবিধা আছে। 

আমাদের দেশে যদি গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ শক্তিশালী হযে উঠে, ব্যক্ষি- 
স্বাধীনতার উপর বর্তমান বিধি-নিষেধও বিলুপ্ত হযে যাবে। মার্কসবাদ 
অন্থসরণ করতে হলে বর্তমানে ভারতবধে সমাজতন্ত্রীদের দবিধাহীন চিতে 
গণতান্ত্রিক পথই বেছে নিতে হবে । এছাড়া, বর্তমান অবস্থায সমালোচকরা 
অন্ত কোন কার্যকরী পস্থার সন্ধানঙ্জদিতে পারবে কি? এ প্রশ্নের আজও 
কোন তুষ্ট জবাব পাওযা যাষনি। 


কমিউনিষ্ট পদ্ধতি ঃ রাশিয্বা-চীন 

কমিউনিষ্ট পার্টির একটি নিজন্ব পম্থা আছে। গণতান্ত্রিক দেশেও তারা 
সহিংস-পন্থা অন্ুসবণ করে থাকে , নবহত্যা, লুষ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের সহায়তা 
নেয়। কমিউনিষ্টদের ধারণা, এই পথেই তারা সশস্ত্র সংগ্রাম ও বৈপ্রবিক- 
পদ্ধতি অনুসরণ কবছে। সহিংস পন্থা অনুসরণ করে কমিউনিষ্ট পার্টির কি 
পরিণতি হযেছে, গত ছুই বৎসরের ইতিহাসেই তার নজীর মেলে । এর ফলে 
কেবল কমিউনিজম্‌ আজ হেয় প্রতিপন্ন হযনি, কমিউনিষ্ট পার্টির বহু-প্রশংসিত 
সংহতি সম্বন্ধে অহেতুক মিথ্যা ধারণাও আজ কেটে গেছে । আজ কমিউনিষ্ট 
পার্টি শতধাবিভক্ত হযে পডেছে, পার্টির মধ্যে অস্তহীন দলাদলি ও আদর্শগত 
বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে । 

আমাদের মধ্যে কেউ কমিউনিষ্ট পদ্ধতি সমর্থন করেন না। কিন্তু তা 
সত্তেও, কেউ কেউ, আপন কর্মস্থচীর সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেন 
এবং আমাদের গণতান্ত্রিক পস্থার বিকল্পে শত চেষ্টা করেও তৃতীয় কোন 
মধ্যপন্থা আজও আবিষ্কৃত হয়নি । 

এখানে আর একটি বিষয়ে আলোচনা করব, এবং আবার আমাদের 
আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসব । কমিউনিষ্ট পার্টির নতুন নীতি (শ্রীজয়প্রকাশ 
এখানে রাজেশ্বর রাওয়ের নেতৃত্বে কমিউনিষ্ট পার্টির নতুন নীতির উল্লেখ 
করেছেন ) নিষে নানা কথাই শোনা যাচ্ছে। কমিউনিষ্টদের নিয়ত নীতি- 
পরিবর্তন এবং নতুন নতুন কার্যধারা সম্বন্ধে আমাদের সম্যকউপলন্ধি প্রয়োজন । 
রণদিভে সাবেকী রুশ কায়দায় সমাজ-বিপ্রব--অর্থাৎ জনসাধারণের সশস্ত্র 
অদ্যুত্খানের মধ্যে দিয়ে বৈপ্লবিক রাষ্ট্র গঠনের কর্মস্চী অন্থসরণ করেছিলেন । 
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কিন্তু সেই পদ্ধতি ভারতবর্ষে ব্যর্থ হতে বাধা এবং হয়েছেও তাই। 
বিপ্লবীদের খেয়াল মত সশস্ত্র বিপ্লব হয়না, কমিউনিষ্টরাও পারেনি । নাঁ- 
পারার এই ব্যর্থতার ফলেই রণদিভের কর্মস্থচী পবিতাক্ত হয়েছে । কমিউনিষ্টরা 
এখন সাবেকী রুশীয়-পদ্ধতি পরিতাগ করে চৈনিক-পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছে । 
পূর্বের সন্ত্রাসবাদ ও সহিংস-পন্থা সম্প্রতি কিছুটা হযত বন্ধ থাকবে। সহরে 
কমিউনিষ্টর! অনেকটা নরম পস্থাই অন্থসরণ করবে এবং মধ্যবিত্ত সমাজের 
উপর হারানো প্রভাব পুনরুদ্ধার করাব চেষ্টা করবে । কিন্তু এই পদ্ধতিও বার্থ 
হতে বাধ্য । কারণ প্রজাতন্ত্রী ভারত যে কেবল জার-তন্্রী রাশিয়া থেকে 
স্বতন্্ তা নয়, পচিশ বৎসর পূর্বের যুদ্ধ-রিধ্বস্ত চীন থেকেও স্বতন্ত্। 

যেই সময়ে কমিউনিষ্টরা চীন দেশের কোন কোন অংশে আধিপত্য 
বিস্তার করেছিল, সেই সমযে চীনের জাতীয় সরকার তৎকালীন সমর- 
শাসকদের সাথে মরণ-পণ সংগ্রামে বাস্ত ছিল। এই সমর-শাসকদের মধ্যে, 
কেউ কেউ এমন কি বিদেশী শক্তিরও সমর্থন লাভ করেছিল । চিয়াং কাইশেক 
তখন মাও-সে-তুংএর ক্ষুদ্র লাল চীন থেকে চাঙ-সো-লিন্‌ এবং অপরাপর 
সমর-শাসকদের চৈনিক-প্রজাতন্ত্রের বৃহত্তর শক্র মনে করতেন। স্ৃতরাং, 
তিনি যখন একে একে সমস্ত সমর-শাসকদের পরাস্ত করে চীনকে এঁক্যবদ্ধ 
করাছলেন, সেই অবসরেই মাও-সে-তুংএর লাল চীন শক্তি-সামর্থ্য ও আয়তনে 
প্রশস্ত হতে থাকে। কিন্তু চিয়ং যখন দক্ষিণ চীনে কমিউনিষ্টদের দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন, সমস্ত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্ই তখন কয়েকশত মাইল উত্তর-পশ্চিমে 
সরিয়ে আনা হয়। ইতিমধ্যে চিয়াং অন্যদিকে ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন এবং 
মাও"এর লাল রাষ্ট্র চীনের স্বদুর-সীমান্তে সোভিয়েট এশিয়ার পাশাপাশি 
ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠতে লাগল। 

তারপর চীন, ধীরে ধীরে সমস্ত বিপত্তি কাটিয়ে ধক্যবদ্ধ হয়ে উঠলেও 
চীনের উপর চিয়াংএর সামরিক একনায়কত্ব অনড় হয়ে রইল । চীনে কোন- 
প্রকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং শাসনতন্ত্র বা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হল না। 

কিন্ত চীনের সেই সমস্ত অবস্থার সাথে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার 
কোন সাদৃশ্ঠ নেই। ভারতবর্ষে আজ কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 
হিমালয় থেকে কুমারিক পর্য্স্ত, সারা ভারতবর্ধই পেই সরকারের আদেশ 
যেনে চলে । ভারতে কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী আছে এবং চীনের মত কোন 
সমর-শাসক এখানে নেই। আমাদের দেশে গণপরিষদ থেকে বিচ্যুতিহীন না 
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হলেও মোটামুটি ধরণের একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র আমরা লাভ করেছি। 
আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়ন্ষদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে এবং বিরোধী দল- 
সমূহ (যারা খোলাখুলিভাবে হিংসা্রক-পন্থা অনুসরণ করেনি ) অবাধে 
রাজনৈতিক কার্কলাপ পরিচালনা করতে পারে । আমাদের দেশে সাধারণ 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয। স্থতরাং এদেশে চীনের মত লাল-অঞ্চল স্ষ্টি বা ধীরে 
ধীবে ভারতবর্ষে তাব প্রভাব বিস্তানে কোন সম্ভাবনা নেই । যদ্দি চীন 
জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত না হত এবং মাঞঝুবিযার জাপানীর রাশিযার কাছে 
পরাজয স্বীকাব না কবত, এমন কি মাও-সে তুংও চীনে জযলাভ কবতে 
পারত কিন] সেই বিষষে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । 

স্থৃতবাং, সেইজন্তই আমি আবার বলতে চাই, চৈনিক পদ্ধতি অনুসরণ 
করাব জন্য কমিউনিষ্টদের প্রতি কমিনফর্মে নতুন নির্দেশও পূর্বেকাব মত 
বার্থতাষ পর্যবসিত হবে। দ্বই বৎসর পূর্বে (১৯৪৮ সালে) কমিনফর্ষের 
নিদ্দেশকে “ভত্ত করেই কমিউনিষ্ট পার্টিব কলিকাতা কার্ষস্থচী বচত 
হয়েছিল । 


সোস্যালিষ্ট নীতি 

এবার আমরা আমাদের পূর্ব-পর্যালোচিত প্রশ্ত্রে ফিরে আসি । গণতন্ত্রের 
প্রতি আস্থাশীল বলে যে সমস্ত সম[জতন্ত্রী দল পোন্যালিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধ- 
সমালেচনা করে থাকে, তাদের সাথে আমাদের পার্থক্য হল, কার্ষক্ষেত্রে 
তার! প্রত্যেকেই সোস্যালিষ্ট পার্টির কর্মপন্থা অন্ছসরণ করে চলে অথচ মুখে 
শীস্তিপূর্ণ পথে সমাজবাদ অসম্ভব বলেই প্রচার করে। কিন্তু তাদেব বিপ্লব 
মৌখিক বাগাডম্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে । বর্তমানে শাস্তিপুর্ণ পথের 
অন্ুদরণ এবং ভবিষ্যতে সহিংস-পন্থাব অনিবার্ধ্য প্রয়োজন, সম্ভবতঃ এই 
মনোভাঁবই এই সমস্ত সমাজতন্ত্র দলের দু'মুখো নীতির যূলে কাজ করছে। 
কিন্তু সোস্য লিষ্ট পার্টির অন্ত নীতি__অর্থাৎ বর্তমান ভারতে গণতান্ত্রক 
পদ্ধতিই একমাত্র মার্কসবাদী-পস্থা। মার্কসবাদই বলে যে, দেশে যর্দি গণতন্ত্র 
সম্প্রসারিত হয়, এই গণতাস্ত্রিক পদ্ধতিই সমাজবাদ লাভের চুড়ান্ত সংগ্রামেও 
একমাত্র হাতিয়ার হয়ে উঠবে। 

যদি কোন কারণে দেশের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং আমরা 
সমবেতভাবে চেষ্টা করেও আমাদের দেশকে ফ্যাসীবাদের হাত থেকে রক্ষা 
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করতে না৷ পারি, মার্কসবাদে সামান্তম জ্ঞানও যার আছে, তিনিও অকুচিত্তে 
বলবেন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতি তখন অকেজো হয়ে উঠবে । কিন্তু প্রথমেই 
নিরাশ হবার বা সংগ্রামের পূর্বেই পরাজয় স্বীকার করার কোন কারণ নেই। 
আমার নিশ্চিত বশ্বাস দেশে যদ্দি গণতান্ত্রিক শক্তিসযূহ যথাযথভাবে সজাগ 
ও সক্রিয় হয়ে ওঠে, কেবল ৩খনই ফাসীবাদ রোধ করে সতিকার গণতন্ত 
প্রতিষ্ঠা ও তার নিরাপত্ত। বিধান করা সংজতর হয়ে উঠবে । দ্বিতীয়তঃ, 
এমন কি ভবিষ্যতেও খদি দেশের বতমান গণতআান্ত্রক অবস্তা কোন বিপর্যয় 
ঘটে, মেই বিপর্ধান্ত অবস্থায়ও সমাজবাদের জন্ত সংগ্রাম করতে হলে, সেই 
বিপর্ধ্যয়ের অনুকূলে অপেক্ষা না করে তাকে প্রতিরোধ করার জন্ত এখন 
থেকেই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে জনসমাজকে সচেতন ও সংঘবদ্ধ করে তোলা 
প্রয়োজন । যদি বর্তমান অবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সোস্য(লিষ্ট 
পার্টি দেশের জনসমাজের সমর্থন লাভ করতে পারে এবং তার্দের রাজনৈতিক 
চৈতন্য ও সংঘশত্তিকে জোরদার করে তুলতে পারে, কেবল তখনই গণতন্ত্রে 
বিপর্যায়ে সোস্যা লিষ্ট পার্টির সশস্ত্র বিপ্লবের আহ্বান কার্ধাকরী হতে পারে । 

জনগাধারণের মধো এই রাজনৈতিক চেতন! ছভিয়ে দিতে হবে যে, যখনই 
শাসক-শক্তি গণতন্ত্রকে বার্থ করে দিতে চাইবে, তখনই দেশের জনসমাজকে 
সশস্ত্র গণ-বিপ্রবের মধ্যে দিয়ে দেশেব শাসনক্ষমতা ছিনিষে নিতে হবে। 

সোশ্যালিষ্ট পার্টির সভাদের সাথে আলোচনা করে সময় সময় তাদের মধ্যে 
এমন একটি মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি* যেন সমাজবাদের পথে সহিংস- 
পস্থাই সত্বর ফলপ্রজ হয়ে উঠে এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কাল-সাপেক্ষ 
অলস ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার মতই দীর্বন্ত্রতাছুষ্ট । কিন্ত এর চেয়ে ভূল ধারণা 
আর নেই। সহিংস পথে সফলতা যে কত দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ রাঁশিয়াই তার 
ৃষ্টাস্ত। প্রথম মহাযুদ্ধ না হলে, বলশেভিক বিদ্রোহ দেখা দিত কি-না সেই 
বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বর্তমানে সহিংস বিপ্লবের সফলতা সম্বন্ধে 
অনেকে চীনের কথা বলে থাকেন৷ কিন্তু একথা তীরা ভূলে যান যে, আজ 
অন্ততপক্ষে ২৪ বৎসর ধরে চীনে সশস্ত্র সংগ্রাম চলে আসছে এবং দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধ ছাড়া! চীনে মাও-সে-তুং-এর জয়ও স্থনিশ্চিত হত না। 

ক্ৃতরাং সম্য বিষয় পর্য্যালোচন] করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে 
পারি যে, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া অন্ত কোন 
পথ নেই । কিন্ত কিভাবে আমরা সেই পথে এগিয়ে যাব? 


৭০ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


এই প্রশ্থ্ের উত্তর দেবার পূর্বে একটা সম্ভবপর ভ্রান্তি সম্বন্ধে সজাগ করে 
দেওয়! প্রয়োজন । কেউ কেউ যেমন মনে করেন, সর্ব অবস্থাতেই সশস্ত্র পদ্ধতি 
ছাড়া পথ নেই, তেমনি আবার অনেকে আছেন, অবস্থা যাই হোক না কেন, 
সশস্ত্র-পন্থ৷ বেছে নিতে নারাজ । উভয়ের সাথেই সোশ্যালিষ্ট পার্টির মূলগত 
পার্থক্য আছে। সোম্যালিষ্ট পার্টিতে তাদের স্থান নেই। 

পূর্ব বণিত প্রশ্নের উত্তরে একথা! সব সময় ম্মরণ রাখতে হবে যে, সোস্যালিষ্ 
পার্টির মূলনীতি নির্ধারক ঘোষণায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে নিয়মতন্ত্রকে স্বত্ত 
করে দেখানো হয়েছে । সোশ্যালিষ্ট পার্টি নিছক একটা! পার্লামেন্টারী পার্টি 
নয়। প্ররুৃতপক্ষে সে স্যালিষ্ট পার্ট আজ পার্লমেপ্টেই নেই । সোশ্যালিষ্ট পার্টি 
একটি বিপ্লবী পার্টি । প্রয়োজনে যদি পার্লমেন্টকে ব্যবহার করতে পারে, 
কিন্তু এর সফলতার প্রধান উৎস পার্লামেন্টের বাইবে এবং জনসাধারণের 
মধ্যে । 

যদিও নির্বাচনে জযলাভ কবে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করা গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিরই অঙ্গ, সোশ্যালিষ্ট পার্টির বিশ্বাস, শাসন ক্ষমতা অধিকার করার পবও 
সমাজবাদী রাষ্ট্রের সহায়তা এবং পরিচালনা সত্বেও জনসমাজকে আপন 
শক্তিবলেই সমাজ-বিপ্লরবের পথে আরও এগিষে যেতে হবে । 

পূর্বেও বলেছি, পার্লামেণ্টারী পার্ট নির্বাচন-যন্ত্র ছাডা কিছু নয় এবং 
প্রচারই এর প্রধান সম্বল। কিন্তু সমাজতন্ত্রী দল কেবল একট! নির্বাচনী যন্ত্র 
নয, কেবল প্রচারের উপর এর ভিত্তি নয । সোস্যালিষ্ট পার্টি ট্রেড-ইউনিযন, 
কিষাণ-পঞ্চায়েৎ এবং যুব-সংঘ ইত্যাদি গডে তোলে এবং জনগণের স্বার্থে 
সংগ্রাম করে থাকে। স্থানীয সংগ্রাম, ধর্মঘট এবং সতাগ্রহ পরিচালনা 
করাও সোশ্যালিষ্ট পার্টির কাজ। প্রয়োজন বে ধে সোস্যালিষ্ট পার্টি ব্যাপক 
জাতীয় সংগ্রামের আহ্বানও জানাতে পারে । সোম্যালিষ্ট পার্টি গঠনমূলক 
কাজও করে এবং সমবাষ, রাস্তা তৈরী, বাধ বীধা ও পুকুর খনন ইতাদি 
জনহিতকর কাজও এর অন্ততূক্তি। শ্রমিকদের শিক্ষাবিষষক এবং অপরাপর 
কার্ধ্যাবলীও সোম্যালিষ্ট পার্টির কার্ধ্যধারার মধ্যে । 

স্থতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলতে সোম্তালিষ্ট পার্টি জন সংগঠন, প্রচার, 
আন্দোলন, সংগ্রাম ও গঠনমূলক কাজই বোঝায় এবং সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার 
জন্য সোশ্যালিষ্ট পার্টি আজ এই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুরণ করতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ । 
বন্ততঃ সোশ্যালিষ্ট পার্টি এই গণতান্ত্রিক পথেই এগিয়ে চলেছে। 


চার ১ গণ আন্দোলন 


বরট্রাম উলফ তার “ক্রুশেভ এও স্টালিনস্‌ ঘোষ্ট' গ্রন্থে জারের রাজত্ব 
সম্পর্কে ক্লিচেভক্গী নামে একজন এতিহাসিকের এই মন্তব্য উদ্ধত করেছেন £ 
'রাষ্্ক্ষমতা ফুল-পল্লবিত হতে থাকে, আর জনগণ শুকিয়ে যায় । 


গণতন্ত্রের দুই শক্তি 

কিন্ত দুঃখের কথা, আজকের গণতন্ত্রে আমাদের এই ধরণের অভিজ্ঞতা 
হচ্ছে। মার্কপ এবং গাদ্ধীর দর্শনে অস্তিমে এক সমাজমুক্ত সমাজের কল্পনা 
আছে। কিন্ত আমি জানি না, রাষ্ট্র শেষ পর্যস্ত শুকিয়ে ঝরে যাবার অবস্থায় 
কখনও আসবে কি না, আর যদি আসে তবে কবে আসবে? আজ তো 
দেখা যাচ্ছে যে বাষ্পত্তার উপবেই সকলে অবলম্বন করে আছেন । রাষ্ট্রের 
অধিকার এবং কর্মঙ্গেত্র ক্রমশঃ প্রদারিত হচ্ছে । জনগণের কলাণের নামে 
রাষ্ট্র অধিকতর ক্ষমতা নিজের হাতে রাখছে এবং জনজীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ 
বাড়ছে । রাষ্ট্রের উপর জনগণের নির্ভর ত বেড়েই চলেছে। 

তাছাড়া, এ-ও দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্র বিভিন্ন শক্তির স্বার্থ সিদ্ধ করবার 
জন্য ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে । এমন অভিজ্ঞতাও হচ্ছে যে টনতিক কারণে 
রাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ করলে এর মোকাবিলায় রাষ্ট্র গ্রচণ্ড দমন পীড়ন শুরু করে দেয়। 
গণতন্ত্রের ছুটি শক্তি--এক দিকে সরকার বা রাষ্ট্রের শক্তি এবং অন্যদিকে 
জনগণের শক্তি বা লোকশক্তি । ছুটি শক্তিই যখন তাল মিলিয়ে চলতে থাকে 
তখন গাড়ীও এগিয়ে যায়। ঠিক ছুটি হাতের যতো, ছুটি হাতের মিলন হলে 
তবেই তালি বাজবে, তা না হলে তালি বাজতে পারে না। কিন্তু কখন কখন 
এমন অবস্থাও আসে যখন লোকশক্তি এবং রাষ্্রশক্তির মধ্যে বিরোধ ন্ট 
হয়। এমন অবস্থায় সাধারণত দেখা যায় যে ধারা ক্ষমতায় থাকেন তারা মনে 
করেন যে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখতে হবে, তাদের শান করতে হবে। 
আর যেহেতু তাঁরা শাসক সেইহেতু জনতার উচিত তাঁদের আদেশ চুপচাপ 
পালন করে যাওয়া । এইভাবে প্রায়ই গণতন্ত্রে জনগণ এবং সরকারের মধ্যে 
সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে । ' 


শ২ মার্কসবাদ; সমাজবাদ ও সাধিক বিপ্লব 


লোকশক্তি ও রাষ্্রশক্তি 

এমনও হতে পারে যে জনগণের কোন প্রতিনিধি অথবা জনগণের 
প্রতিনিধিমূলক কোন সরকার তার কর্তব্য পালন করছেন না, সরকার স্বয়ং 
দুর্নীতিগ্রস্ত, দমনকারী এবং অক্ষম হয়ে পড়েছে । এই অবস্থায় জনগণের 
কী করা উচিত? সরকারের দুর্নীতি ও অন্তায় কাজকর্মের বিরুদ্ধে লোকে 
কী করবে? তার কি পরবর্তা নির্বাচনের জন্ত অপেক্ষা করবে? আর এই 
নির্বাচনও যখন সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ হয় না তখনই বা তার৷ কী করবে? আপনার! 
যদি এই রকম সরকারের মুখোশ খুলে না দিতে পারেন, তাকে সরাতে অথবা 
তার পরিবর্তনের জন্ভ কোন আন্দোলন করতে না পারেন, তবে রাষ্ট্রের হাত 
থেকে জন-জীবনের উদ্ধারের আর কী সাধন হতে পারে! 

আসল কথা হোল সভা, শেভাযাব্রা, ধর্মঘট, বন্ধ, আইন অমান্ত সৰ 
কিছুই গণতশ্ত্রের হাতিয়ার | প্রয়োজনেও এগুলির প্রয়োগ যদ্দি না হয় তবে 
সে-গুলিতে মরচে পড়ে যাবে । এই জন্তই যথোপযুক্ত সময়ে কাজে নেমে 
পড়ার কয়েকটি সাধন জনগণের কাছে থাকা উচিত প্রকৃতপক্ষে যখন সংবিধান 
সম্মত পদ্ধতিগুলি এবং তার দ্বারা অনুমোদিত গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি জনগণের 
বেদন! দূর করতে অথবা তাদের সদ্‌ ইচ্ছাগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন 
লোকেরা আর কী করতে পারে? এমন অবস্থায় গণতশ্ত্রের সুস্থ এবং 
আকাহ্ঘিত লক্ষ্য হল, গণতস্ত্রের আধার শক্তি জনগণ যাতে মাথা উচু করে 
্রাড়ায় এবং সংবিধান বহিভূতি হলেও শান্তিপূর্ণ পথে রাষ্ট্রকে অবনত করে 
নিজেদের । অধিকার প্রতিষ্টিত করতে পারে সংসদীয় গণতন্ত্রেও মানুষ শুধু তার 
নিক্ক্রিয় বাহক না থেকে সক্রিয়ভাবে নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছ 
থেকে জবাবদিহি চাইবে এবং অস্তত তীরদের গতিবিধির উপর খবরদারি 
করবার জন্ত প্রকৃত ভেমাস” বা "গণ রূপে কাজ করবে। এর মূল কথা 
হোল, গণতন্ত্রে লোকশক্তি রাষ্ট্র শক্তির ওপরে এবং রাষ্্রশক্তি লোকশক্তির 
অধীন। প্রয়োজন হলে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এবং আন্দোলন 
চালাবার অধিকার জনগণের আছে। 


শাস্তিপূর্ণ আন্দোলন 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথে এবং 
স্থশৃঙ্খলভাবে করতে হবে । গণতন্ত্রে বিশৃঙ্খলা এবং হিংসার কোন স্থান নেই 
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গণ-আন্দোলন শান্তিপূর্ণ পথেই পরিচালিত হবে। শান্তিপূর্ণ কথাটির সঙ্গে 
আমি 'শুদ্ধ' কথাটিও জুড়তে চাই। শাস্তিপূর্ণ এবং শ্রদ্ধ পদ্ধতির শক্তি 
অপরাজেয় । দেশের ছাত্ররা এবং অন্ত আন্দোলনকারীরা কথন কখন বাসে 
ও জনসাধারণের সম্পত্তিতে আগুণ লাগিয়েছেন, ভাঙ্গচুর করেছেন এবং 
জনতাকে নানাপ্রকারে জালাতন করেছেন । কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এই 
ধরণের ভুল কাজের সমর্থন করতে পারেন না। কোন আন্দোলনেই কোন 
ব্যক্তি নিজেকে আইনের উর্ধ্বে মনে করে নিজের খুশীমতো! ব্যবহার করতে 
পারে না। নির্দিষ্ট আইনভঙ্কও করতে হবে স্থশৃঙ্খলভাবে এবং শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে। আন্দোলনে যোগদানকারী কোন ব্যক্তিই খুশীমতো আইনকে 
নিজের হাতে নিতে পারেন না। 


সরকারের হিংসা 

সরকার পক্ষকেও চিন্তা করতে হবে । সরকার সমাজে হিংসা কমাতে 
চাইলে কষেকটি কথা তাকে বিশেষ করে মনে রাখতে হবে । সর্বপ্রথমে বিভিন্ন 
প্রকার হিংসার মধ্যে যে পার্থক্য তা চিনে নেবার অভ্যাস তাকে করতে হবে। 
একটি হোল খুবই হুশৃঙ্খলভাবে এবং পরিকল্পিত উপায়ে কৃত হিংসা । দৃষ্াত্ত- 
স্বরূপ, বিহার আন্দোলনের সময় পাটনার “সার্চলইট' পত্রিকার বাড়িতে যে 
হিংসা সংঘটিত হয়েছিল তার অভিজ্ঞতা । দ্বিতীয় হোল, গুণ ও সমাজ- 
বিরোধীদের দ্বারা কৃত হিংসা । তৃতীক় হোল, ছোট ছোট হিংসা যেখানে 
লোঁকেরা ইট পাথর ছোড়ে অথবা এদিকে ওদিকে বাস ইত্যাদি জালিয়ে দেয়। 
এই হিংসা হয় রাগের মাথায় কর! হয়, নয়তো বদলা নেবার ইচ্ছায় করা হয় 
অথবা না ভেবে-চিন্তে কেবল রুগড়াটে মেজাজের জন্ত করা হয়। সরকার 
ভাবনা চিস্তা করে এই সব হিংসা সম্পর্কে কোন বাবস্থা 'নিয়ে থাকেন এমন 
মনে হয় না । তার ফলে যারা আসলে অপরাধী তারা ধরা পড়ে না, অন্যদের 
এমন কি ধারা একেবারেই নির্দোষ তাদের শান্তি পেতে হয়। 

দ্বিতীয় কথা, সরকারের ও বোঝা উচিত কোন্‌ কোন্‌ পরিস্থিতিতে 
লোকেদের মনে হিংসা জাগ্রত হয়ে ওঠে । সাধারণ মানুষদের কষ্ট দিনে দিনে 
বধিত হচ্ছে । লোকেদের অসন্তোষ সীম! ছাড়িয়ে যাচ্ছে, এর জন্ত কখন 
কখন সেই অসস্তোষ ফেটে পড়ে । 

সরকারকে একথাও মনে রাখতে হবে যে প্রীরামলুর আমরণ অনশনের পর 
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যখন স্বতস্ত্র অন্ধ প্রদেশ গঠিত হোল তখন থেকে আজ পর্যস্ত যে পরম্পরা চল্দে 
আসছে তা হোল, সরকার শীাস্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক কাজকর্মের প্রতি মোটেই 
মন দেন না- সেই কাজকর্ম যতই শাস্তিপূর্ণ এবং শ্রদ্ধ হোক নাকেন। কোন 
বিষয়ে সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এসব একটি ঘটনাও 
তো! মনে পড়ে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তো জনসাধারণের আবেদনগুলির 
উত্তবও দেওয়া হয নাঁ। অথব। কোন অজুহাত সমষ্টি করা হয় কিংবা যৃন্গ 
বিষঘটি এড়িয়ে অস্পষ্ট উত্তব দেওয়া হয়। কিন্তু ষখন জনসাধারণের সম্পত্তির 
ভাঙচুর করা হয অথবা জ্বালিয়ে দেওযা হয় কিংবা কিছু ধ্বংস করা হয় তখন 
সরকার তৎক্ষণাৎ সেদিকে দৃষ্টি দেন এবং দমন পীডন শুরু করে দেন। কিছু 
শ্রদ্ধেষ মানুষও আমাকে বলেছেন “যে সরকার তো! হিংসা না করলে কিছু 
শোনেই না। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে ঘতদ্দিন সবকারের এই 
চালচলন বদলাচ্ছে ততদিন হিংসাকে আটকান যাবে না। 

এরই সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে তার নিজস্ব হিংসাকেও নিয়ন্ত্রণে রাখতে 
শিখতে হবে। এতদিন যে ধারা চলে আসছে তা হোল, কোথাও যদি ইট- 
পাথর ছোড়া হয অথবা কোন পুলিস অফিপারের গাষে ইটের আঘাত লাগে, 
তাহলে বন্দুকের নল থেকে গুলি বেকতে থাকে । তার ফলে কিছু লোক 
আহত হয় এবং আশে-পাশে দীডিযে থাকা মানুষদের মণ্যে কেউ নিহত হয়। 
এ রকম প্রায়ই হযে থাকে । সমাজ সবকাবের হাতে যে দণ্ড-শক্তি দিবেছে 
এইভাবে বিবেচনাঁহীন ভাবে তার ঝ্মবহার বন্ধ হওয়া দরকাব। এই প্রসঙ্গে 
সীমান্তরক্ষী বাহিনীব প্রধান প্রীরুস্তমজী আত্যন্তরীণ আইন ও ব্যবস্থার রক্ষার 
জন্য কম বিধ্বংসী উপকরণ ব্যবহারের যে স্থুপারিশ করেছেন সরকারের 
উচিত এখনই সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া । রুস্তমজী বলেছেন যে রাইফেল তো 
লডাই করার জন্ত, তার ব্যবহার দেশের মানুষের উপর করা যায় না। 
আভ্যন্তরীণ স্থরক্ষার জন্য নতুন ধরণের এমন গুলি দরকার যা মানুষকে 
আঘাত করবে, প্রাণে মারবে না। 

আবার সরকারকে তার নিজের ঘরও সামলাতে হযে। ঘুষখোর, 
উৎকোচভোগী এবং দুর্নীতিগ্রস্থ মন্ত্রী এবং অফিসারদের তাড়িয়ে দিতে হবে, 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে, কালোবাজারীদের, 
মুনাফাখোর এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হুবে, অনাহারে 
আর্তগরীব মানুষদের কাছে সাহায্য পৌছানর ব্যবস্থা ভাড়াতাড়ি নিতে 
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হবে, প্রত্যেকের কথা শাস্তিপূর্ণভাবে এবং সহানুভূতির সঙ্গে শুনে তাকে কোন 
ভাবে সন্তষ্ট করবার চেষ্টা করতে হবে । 


ছাত্র হিংসা কেন ? 

এ প্রশ্থে আমাদের গভীরে যেতে হবে । আমাদের এই অহ্থসন্ধানের একটি 
গুরুত্বপুর্ণ কাজ হোল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাসে আগুন লাগাতে বা অন্ত 
হিংসাত্মক কাজ করতে যায় কেন? আর তাদের এইভূুল কাজ করা থেকে 
নিরত করতে আমরা কী করেছি? তার জন্য আমাদের ছাত্রদের 
বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে। এই ধরণের ব্যবহারের জন্য তাদের উপকে 
দেবার, উত্তেজিত করার কারণ কী? এমন হতে পারে যে কিছু তথাকথিত 
ছাত্রনেতা নিজেরা অপরাধপ্রবণ হওয়।য়, যেসব গুণ ও উপদ্রবকারীদের সঙ্কে 
ছাত্রজগতের কোন সম্পর্ক নেই তাদের নিজেদের সঙ্গে রেখে এই জাতীয় 
কু-কীতি করে। কিন্তু ছাত্র-জগতের অসন্তোষের যে সমস্যা তাকে অপরাধ 
প্রবৃত্তির এই কাজ-কর্ষের সঙ্গে যুক্ত করে এড়িষে যাওয়া উচিত নয়। এর 
মূলে রয়েছে আমাদের অপম ও এক ধরণের গলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষিতদের 
বেকার থাকার ফলে তাদেব যধ্ স্থষ্ট নিবাশা এবং আমাদের সামাজিক ও 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের এঁ সব নীতি উদ্টো রাস্তায় নিষে যাচ্ছে। এই সবের 
যূলে যে মৌলিক সমস্যা রযেছে তার সমাধানের পথ খোজার জন্য আমাদের 
কঠিন পরিশ্রম করতে হবে । 

ছাত্র-জগতের অসন্তোষ নিষে যত অনুসন্ধানের কাজ হয়েছে তার বিবরণ 
আমাদের এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। তবে আজ পর্ধস্ত যে সব 
উত্তর পাওয়া গিয়েছে তাকে অবলম্বন করে নতুন নীতি নির্ধারণ কর। যেতে 
পারে। কিন্তু ০েই নীতিকে কার্ধাফ়িত করার সাহম আজ কার আছে? 
কেননা সেই নীতি কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করার উপযোগী নীতি হবে 
না, তার মধ্যে অন্ত কয়েকটি বিষয়কেও যুক্ত করে নিতে হবে। যেমন, অর্থ- 
নৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য, সমাজে শ্রেণীবিন্তাষ্ের পুনর্গঠন প্রভৃতি । 
আমার ভয়, আমাদের সমাজের মধ্যবিত্বরাধারা রাজকাজের সঙ্গে যুক্ত, 
প্রশাসনে অধিহিত অধিকারীবর্গ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী এবং অন্ত পেশায় নিযুক্ত 
লোকেরা সব সময়েই কোন না'কোন অজুহাতে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজ- 
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নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অথবা শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের 
কাজে বাধা হয়ে থাকেন। 


আইন অগান্তা, না সত্যাগ্রহ 

আন্দোলনের প্রসঙ্গে আইন অমান্তের প্রশ্নটিও বিচার করতে হবে। 
সাধারণতঃ আন্দোলনে আইন অমান্তের সমাবেশ ঘটে না। কিন্তু অ-সাধারণ 
অবস্থা যখন সরকার দুর্নীতি প্রভৃতি আপন অন্তায়গুলিকে জিদ করে সমর্থন 
করতে থাকেন এবং তৎকালিক গুকত্বপূর্ণ প্রযোজনগুলির ক্ষেত্রে জনগণের 
হ্ায্য আন্দোলনকে দমনযূলক কাজের মাধ্যমে ধ্বংস করতে চাষ ( যেমন 
বিহারের ছাত্র আন্দোলনের সময হয়েছিল ) তখন সেই অবস্থায় আইন 
অমান্য করা কর্তব্যরূপে পরিগণিত হতে পারে । 

তাছাডা যেসব ক্ষেত্রে আইন অমান্যের অন্ত্র কার্ধকরীভাবে প্রযোগ করা 
যায় না, সেখানে সত্যাগ্রহ করার প্রয়োজনও হতে পারে। যেমন অর্থ নৈতিক 
শোষণের বিরোধিতা । যদি এই রকম ক্ষেত্রে সরকার শোষকদের পক্ষ 
নিয়ে প্রতিবন্ধকতা স্থষ্টি করেন তবে সত্যাগ্রহ সরকারের বিরুদ্ধে আইন 
অমান্তের স্ববপ নিতে পারে । দেশের কযেকটি অংশে কয়েকবার এই রকম 
অবস্থার হ্যটি হয়েছে। 

প্রশ্ন হোল, নির্বাচিত কোন সবকরকে অথবা! বিধান সভাকে 
ডাঙ্গবার জন্ত আইন অমান্ত কবা যেতে পারে কি না? এই বিষয়ে 
সংবিধানের বিশেধজ্ঞরা এবং আইন-বেভ্তারা সংবিধানের দৃষ্টিতে এই বিষয়ের 
ওঁচিত্য সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। বিধানসভাকে ভেঙ্গে ফেলবার দাবি 
সংবিধান-বিরোধী নয । তাকে যদি সংবিধান বহির্ভূত মনে করা হয় তবু 
তাকে গণতণ্ব-বিবোধী মনে করে যায় না। অবশ্ত এ কথা এখানে বলে দেওযা 
দরকার যে নির্বাচিত সরকারকে অথবা বিধানসভাকে ভেজে ফেলবার জন্য 
আইন অমান্যের প্রয়োগ সাধারণভাবে করা! উচিত নয়। কেবল অ-সাধারণ 
পরিস্থিতিতেই এই পথ অবলম্বন কর! যেতে পারে । আর আইন অমান্ত ব। 
সবিনয় অবজ্ঞার কর্মসথচি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পথে পরিচালিত হওয়া উচিত। 

আন্দোলনকে সব সময় শান্তিপূর্ণ রাখতেই হবে। পরিস্থিতি যেমনই 
হোক না কেন লোকেদের উত্তেজিত হয়ে হিংসার আশ্রয় নেওয়া চলবে না। 
কেননা/তা করলে আস্দোলনের ক্ষতি হবে। সরকারের পক্ষ থেকে যতই দমন 
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কর1 হোক না কেন তবু আন্দোলনকে প্রত্যেকটি স্তরে শাস্তিপূর্ণ রাখতে হবে। 
টিয়ার গ্যাস, লাঠি, গুলি- এই সবের মোকাবিলাতেও আন্দোলনকারীদের 
সর্বদা শান্ত থাকতে হবে । বিহার আন্দোলনের ধ্বনি 'হামলা যতই হতে থাক, 
হাত আমাদের উঠবে না, উঠবে না" আমাদের প্রত্যেক গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের শাস্তিমন্ত্র হবে। 

রাজনৈতিক দল 

অনুরূপভাবে এই সব আন্দোলনকে. রাজনৈতিক দলের হাতের পুতুলে 
পারণত করা চলবে না। এই জাতীয় গণ-আন্দোলনকে কোনও রাজনৈতিক 
দূল বা দলসমষ্টির নেতৃত্বে পরিচালিত করা ঠিক নয়। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
সব লোকেরই কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত নয়। তাদের 
ব্যবহারও সেই রকম হওয়া উচিত। রাজনৈতিক দলের লোকের] এই রকম 
আন্দোলনে যুক হতে পারেন, কিন্তু তদের ভূমিকা দলীয় হবে না। রাজ- 
নৈতিক দলগুলির দৃষ্টিতে লোক শক্তির চেষে দলীয় শক্তিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ 
বলে মান্ঠ করা হয। তাদেব স্বভাব হোল, দলের স্বার্থে দলীয়ভাবে আন্দোলন 
থেকে ফায়দা! লুটতে পুরোপুরি চেষ্টা করা। তাই এই রকম গণ-আন্দোলনে 
দল যদি যুক্ত হতে চায় তাহলে তাদের আন্দোলনের স্বার্থের কাছে দলের 
স্বার্থকে গৌণ বলে মনে করতে হবে । যদ্দি আন্দোলনে প্রভাবশালী নির্দলীয় 
নেতৃত্ব ্রাড় করান যায়, পধাপ্ত লোক-জাগৃতি হয়, লোক শক্তি স্টি হয়, তবে 
আন্দোলনের নির্দলীয় স্বরূপ উপস্থাপিত করা সম্ভব । 

আন্দোলনের স্থজনীশক্তি 

এখানে আর একটি কথা আমাদের বুঝে নিতে হবে যে কোন বড় 
আন্দোলনের পরিবেশও আমরা আমাদের ইচ্ছাহুসারে দ্রাড় করতে পারি না। 
সব আন্দোলনেরই পৃষ্ঠভূমিরূপে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, কুশিক্ষা প্রভৃতি তবগুলি 
সব সময় সমাজে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাকে গণ-আন্দোলনে রূপাস্তরিত 
করতে শুকনো ইন্ধনের মতো পরিস্থিতিতে ঠৈতন্ত আনবার জন্য ছুই একটি 
'্ষুলিঙ্গের প্রয়োজন হয়। 

হন্থমানের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে মে যেমন শাস্ত ছিল তেমনি 
শক্তিশালীও ছিল। জনগণ হুনুমানেরই মতো । তাদের মধ্যে অমীম শক্তি 
রয়েছে। প্রশ্ব হোল, তাকে আন্দোলিত করা, সংগঠিত করা এবং গতিশীল 
করা। ইতিহাসে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত আছে যেখানে সমাজ মরার মতো! 
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ঘুমিযে ছিল, কিন্ত হঠাৎ সে আভমোডা ভেঙ্গে সিংহাসন বদলে দিয়েছে, 
সরকার বদল করেছে, প্রণালীর মধ্যে পরিবর্তন এনে সমগ্র সমাজেই 
ঘটিয়েছে। লোকের! নিজেরাই এই সব করে। পরিস্থিতিই এমনভাবে 
তৈরী হয়ে যায। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে মাহুষ স্ব-ইচ্ছায় এমন 
গণ-আন্দোলনেব পবিবেশ তরী করতে পারে না। এর জন্ত পরিস্থিতি 
অনুকূল হওযা প্রযোজন। পরিস্থিতির গর্ভ থেকে আন্দোলনকে সাকর 
করতে হয়। 

দ্বিতীয় কথা, পরিস্থিতি যখন পরিপাক হযে যায, তখন তার গর্ভ থেকে 
একটি ক্রাস্তিকারী আন্দোলনকে মূর্ত করার কাজ নেতার । দৃষটান্তস্বরূপ যখন 
আমরা বিহার আন্দোলনকে দেখি তখন দেখতে পাই যে শুরুতে যেটি কেবল 
ছাত্রদের আন্দোলন ছিল, তাকে জনসাধারণের গণ-আন্দোলনের রূপে বদলান 
সম্ভব ছিল। যখন থেকে আমি বিহার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করি তখন 
থেকেই আমি লোকেদেব স্পষ্ট বোঝাতে থাকি যে কেবল এক সরকার গিষে 
আর এক সরকার এলেই দুর্নীতি দূর হবে না, বেকারত্বও দূর হবে না এবং 
শিক্ষা মৌলিক পরিবর্তনও হবে না। বিগত বৎসবগুলিতে তখন ওলোট- 
পালোট তো! অনেকই হযেছে। কিস্তু তার ফলে কী পার্থক্য হয়েছে? এজন 
এগুলির মূলে আমাদের যেতে হবে। নইলে কলুর বলদের মতে! একই 
ব্যবস্থার চারপাশে ঘুরলে জনগণ কখনই মুক্ত হতে পারবে না। এ যেন সেই 
ভূত গিয়ে প্রেত আসার ব্যাপার । তফাৎ এই হবে যে নাগনাথের জায়গায় 
সাপনাথ এসে বসবে । এই জন্য আমি বলেছিলাম যে এখন এই আন্দোলন 
আর সীমিত না থেকে সমগ্র জনগণের আন্দোলন হয়ে গিয়েছে । এর লক্ষ্য 
সম্পূর্ণ ক্রান্তি থেকে কিছু মাত্র কম হতে পারে ন। 

লোক-শক্তি গঠনে সত্যাগ্রহ 

বিহার-আন্দোলনে ধারা যোগ দিতে চাইতেন তাদের আমি বলতাম যে 
এতে আমাদের সত্যাগ্রহীর ভূমিকা নিষে কাজ করতে হবে। সত্যাগ্রহের 
একটি নিহিত শর্ত হোল এই যে সত্যাগ্রহী তার নিজের ভেতরেও পরিবর্তন 
করবেন। তার অর্থ হোল, যিনি অপরের মধ্যে পরিবর্তন আনতে চান তিনি 
প্রথমে নিজের মধ্যে পরিবর্তন করে নেবেন । এর পরেই তিনি যে কোন 
প্রকারের সত্যাগ্রহের দিকে অগ্রসর হতে পারেন । গান্ধীজী যেমন সত্যাগ্রহের 
অস্ত্র গ্রয়োগের মাধ্যমে লোক-শক্তি ৃষ্টি করেছিলেন, আমাদেরও এই সয 
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আন্দোলনে তা করতে হবে। এটি জানা কথা যে লোক-শক্তি যদি সৃি 
করতেই হয় তবে লোকেদের মনে এই বিশ্বাস জাগ্রত করতে হবে যে যেসব 
সমস্যার জন্ত তাদের জীবন আজ কণ্টকিত, সেই সব সমস্যার অবসান ঘটাবার 
জন্য, তার সমাধান খোঁজার জন্ত কিছু কাজ করা হচ্ছে। তবেই লোকেরা 
আন্দোলনকে তাদের নিজন্ব বিষয় মনে করে তাতে যুক্ত হবে। তারপরে 
লোক-শক্তি সংগঠিত হবে । 

আসল প্রশ্ন হোল, সমাজের সমগ্র অবয়বে পরিবর্তন কি করে করা হবে। 
বাকে আমি সম্পূর্ণক্রান্তি বলি তা আরম্ভ করার পথ কী? সম্পূ্ণক্রান্তির 
ভন্ত এই জাতীয় গণ-আন্দোলনের ভূমিকা কী এবং কেমন হবে? এই 
সব বিষয় নিয়ে গভীর চিস্তা ভাবনা করতে হবে । 

ক্রান্তি ও পাণ-আন্দোলন 

আমার নিজের ধারণা, জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রে যদি ক্রাস্তি- 
কারী পরিণাম আনতে হয় তবে তার জন্ত আমাদের বিবিধ প্রকারের সাধন 
প্রয়োগ করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লোক শিক্ষা অর্থাৎ লোককে বোঝান 
সোঝানর অবস্থা থেকে চাপ হ্ঙি করা পর্যন্ত; জনসাধারণের আন্দোলন 
পরিচালিত করে চাপ প্রয়োগ করে, প্রয়োজন হলে অসহযোগ করে, জনগণ 
বিরোধিতার পথ গ্রহণ করে এবং আইন অমান্ঠের বার চাপ স্থষ্টি করে কাজ 
হাসিল করা যেতে পারে । কিন্তু গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রে আর একটি কথা 
হোল, এই ধরণের আন্দোলন নিরস্তর চলা চাই। কেননা যতক্ষণ না! 
লোকেদের মধ্যে নিজস্ব উদ্যোগ জাগ্রত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যস্ত অন্ত কোনভাবে 
সমাজে নব রচনা সম্ভব নয়। অবস্থা এমন ত্যপ্টি করতে হবে যাতে লোকেরা 
তাদের নিজেদের জীবন এবং ভবিষ্যৎ নিজেরা গড়তে পারে এবং তারা 
নিজেদের কাজ করবার যোগ্য হয়। কিন্ত দেখা গিয়েছে যে লোক-শক্তি 
কখন গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়ে প্রকট হয়ে সমাজকে আন্দোলিত করলেও 
তা হয়েছে সাময়িক। সামান্ত কিছু করেই তা শেষ হয়ে গিয়েছে, তার 
প্রক্রিয়া নিরস্তর চলেনি । আমি একটি নিরস্তর ক্রান্তি দেখতে চাই । মানুষের 
ভেতর যা কিছু শ্রেয় তা থেকে প্রেরণ! লাভ করে ক্রান্তিকারী পরিবর্তন করে 
যেতে হবে। তার জন্ত লোক-শক্তি কেবল গণ-আন্দোলনের রূপ নিয়েই 
বিকশিত হবে না, উপরস্ধ কোন না কোন সংগঠনের রূপ নিয়ে তা প্রকাশিত 
হুবে। ক্রাস্তিকারী লোক-শক্তির জন্ত তার অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন রয়েছে। 


পাচ ঃ সম্পর্ণ ক্রান্তি 


সম্পূর্ণ ক্রান্তি। নতুন সমাজ গঠনের জন্ত এমন এক ক্রান্তির প্রয়োজন যা 
সম্পূর্ণ এবং সাবিক হবে। তা যেন সমাজ বিন্যাসের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং 
সর্বস্তরে স্পর্শ করে । সর্বোপরি, তা যেন ব্যক্তির সমগ্র জীবনকেও আন্দোলিত 
করে। এই সম্পূর্ণ ক্রান্তির মধ্যে ব্যক্তি এবং সমাজ উভযের সর্বাঙ্গীন 
পরিবর্তনের শক্তি থাকা উচিত । 

আমি বলি সাত রকমের ক্রান্তির সমন্বয়ে সম্পূর্ণ ক্রান্তি স্থষ্টি হয়। এগুলি 
হোল : সামাজিক ক্রাস্তি, অর্থ নৈতিক ক্রাস্তি, রাজনৈতিক ক্রাস্তি, সাংস্কৃতিক 
ক্রাস্তি, বৈচারিক বা বৌদ্ধিক ক্রান্তি, শিক্ষা ক্রান্তি এবং ঠনতিক অথবা 
আধ্যাত্মিক ক্রাস্তি। এই 'ত্রান্তি শব্দটির মধ্যে পরিবর্তন এবং নব রচনা দুই-ই 
নিহিত। পৃথিবীর সব কিছুই তো পরিবর্তনশীল । প্রত্যেক জিনিসেরই 
নিরস্তর নবীকরণ হতে থাকে । এই অবস্থাষ ক্রান্তিকারী পরিবর্তনের অর্থ 
কী? তার অভিপ্রেতই বাকী? একটি অর্থ অবশ্ঠ এই যে ক্রান্তিকারী 
পরিবর্তন খুব ত্বরিৎগতিতে সম্পন্ন হয়। তাছাড়া, এই পরিবর্তন সুদূরপ্রসারী 
ও মূলাভিমুখী হয়ে থাকে । কখন কখন যূল বস্তর গুণাত্মক পরিবর্তনও হনে 
যায়। যেমন ক্রমশঃ গরম হতে হতে জল বাণ্পে পরিণত হয়, ঠিক তেমান | 


মূল জীবনদর্শন 

আধুনিক ভারতবর্ষের এলিট? শ্রেণীর অথবা ভদ্র-সমাজের চিন্তাধারা বলে 
যার বর্ণনা করেছি, তা সম্পূর্ণ ক্রান্তির মূল চিন্তাধারা থেকে একেবারেই 
আলাদা । জীবন দুটির ক্ষেত্রেই তাদের পার্থক্য মৌলিক। এই জীবন-দৃষ্টি 
বোঝাবার জন্য পৃথক একটি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। তার কিছু আমি এখানে 
তুলে দিচ্ছি। সম্পূর্ণ ক্রান্তির মূলে যে বুনিয়াদি চিন্তাধারা রয়েছে তার কিছু 
আভাস দিচ্ছি £ 

(১) নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক কলেবর £ মানুষ যেমন একটি পাধিব 
অথবা! স্ুল পদার্থ, তেমনি চৈতন্ও। জীবনে এই ছুটির অনুকূল পরিবেশ 
থাকা উচিত। মানুষের পাধিব অথবা স্থুল প্রয়োজনগুলি অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র 
আশ্রয় প্রভৃতির প্রয়োজনগুলি সিদ্ধ হওয়া উচিত। খাছ পর্যাঞ্চ, সাদাসিধা, 


সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ৯৮১ 


পুষ্টিকারী এবং স্বাদযুক্ত হতে হবে। কিন্তু তাতে বাহুল্য থাকবে না। বন্ 
কেবল প্রয়োজন মেটাবার মতোই হবে না, তা দেখা এবং পরার দিক থেকে 
যেন রুচিশীল হয় । সকল খতৃতে শরীরকে রক্ষা করবার দিক থেকেও তা! 
যেন পর্যাপ্ত হয় । কিন্তু এতে যেন বাহুল্য, ফ্যাসানসর্বস্বতা এবং বাজে খরচ 
নাকরা হয়। বস্ত্র তৈরীর উপাদান যথাসম্ভব প্রাকৃতিক হওয়া উচিত । 
তুর সম্ভব নির্জীব অথবা রাসায়নিক বস্তর দ্বার] কাপড় তৈরী করা উচিভ 
নয়। থাকার বাড়ি হবে সাদাপিধা। মানুষের পক্ষে আরামপ্রদ, তা নিমিত 
হবে স্বাস্থ্যবিধিসম্মতভাবে, আলো-ব।তাসের পরিসর যেন থাকে । বড় বড় 
আকাশছোয়া এবং ত্রাসন্ষ্টিকারী অট্টালিকা নির্মাণ করা উচিত নয়। জীবন- 
যাত্রায় বৈভব এবং বিলাঁসিতাকে উৎসাহিত করা উচিত নয়। বৈভব এযং 
বিলাস শব্ধ ছুটি অন্ত-নিরপেক্ষ নয় । কিন্তু সমাজের সাধারণ মানষদের জীবন- 
ধারণের প্রয়োজনগুলির পবিপ্রেক্ষিতে তার অর্থ বোঝা দয়কার। 

অন্ান্ত পাথিব বন্তর প্রযোজনগুলি সম্পর্কেও দৃষ্টি রাখতে হবে। এই 
ধরণের সীম! স্বেচ্ছাপ্রণোদিতই হতে পারে। এর অর্থ হোল, এর মূলে 
নৈতিকতার বিচার জাগ্রত রাখতে হবে। সাধুতার কল্পনা নিয়ে আমি এই 
কথ। বলেছিনা। সেই পথ তো আধ্যাত্ম পথের পথিকের । আধ্যাত্মিক 
জীবনের পূর্ণতার জন্য সংযম ও সারল্যের কঠোর জীবন যাপনকারী সাধকদের 
কথ। স্বতন্ত্র। সাধারণ মানুষদের জন্য, আমার মতন সাধারণ মানুষদের কাছে 
পাধিব জীবনের প্রয়োজনগুলির পিদ্ধির প্রয়োজন আছে, এর মধ্যেই নিক্তি 
থাকে আত্মার জীবন। সর্ধদা লোভ, বাহুল্য, যে কোন হীন পশ্থায় সম্পত্তি 
সংগ্রহ করার প্রবৃত্তি ধনলিপ্না প্রভৃতি বৃত্তিগুলি আত্মাকে হীন করার প্রবৃত্তি । 

মানুষের জীবনের বিকাশসাধনে ঠনতিক ও আধ্যাত্মিক উপকরণগুলিকে 
পরিপুর্ণ করুন। এমন পরিস্থিতি স্তি করুন যাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক 
এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রন্ধ পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্রয়োজনগুলি পু 
লাভ করতে থাকে । পরমাণু শক্তিকে শাস্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহার করলেও, 
মানুষের মাথার উপর যে বিপদ ঘনিয়ে আছে তাকে অতিক্রম করবার কোন 
পথ বার করুন। কার উন্নয়ন? কিসের জন্ত উন্নয়ন? কোন বিষয়ের, 
উন্নয়ন? যুদ্ধ এবং শাস্তির প্রশ্ন? আত্মার সৌন্দর্য এবং সৃজনশীলতার প্রশ্ন । 
এ সব গ্রশ্নেরই আলোচনা হোক । 

(২) প্রাকৃতিক পর্মিবেশের কলেবর £ গ্রাম, মগর পরগণা এবং বড় 


গু 


৮২ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


বড় শহরের সমস্যা । একদিকে দানবীয় শহরগুলির ক্রমাগত সীমাহীন বিস্তৃতি, 
আর অন্তদিকে ফোপরা ও জরাজীর্ণ গ্রামগুলির অবস্থা । গ্রামগুলিকে আবার 
নতুন করে সজীব করে তুলতে হবে। ছোট ছোট গ্রামগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন 
ইউনিটে পরিণত করে সেগুলিকে সংহত করা । আদিবাসী অঞ্চল, পাহাড়ী 
অঞ্চল, বন-জঙ্গল এবং ফাকা মাঠের সমস্যা নিয়ে আবার নতুন করে তিস্তা 
করতে হবে। শ্রহরেরও আকার ঠিক করতে হবে। “রেডিয়ল টাউন, অর্থাৎ 
আসপাশের গ্রামাঞ্চলের র্রাস্তা, বিছ্বাৎ সরধরাহ্‌ প্রভৃতি করতে সক্ষম এমন 
শহরের প্রতিষ্ঠা । গ্রাম, শহর এবং নগরগুলির ভৌগোলিক বিভাগ এবং 
তাদের বাবস্থাপন! এমন হবে যাতে অনিবার্ধ-রূপে তাকে উপর থেকে চাপিয়ে 
দিতে না হয। সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াগুলি 
অনগণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গ্রহণ করবে এবং সরকারের প্রশামন ও 
জনসাধারণের সংগঠনের দ্বারা শ্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাকে রূপায়িত করার 
প্রচেষ্টা চলতে থাকবে। 

(৩) অর্থনৈতিক রচনা £ মাছষের স্থখ এবং আরোগ্য আানের 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের যূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। বরস্ক সব মানুষের কাজ 
পাওয়া উচিত। ন্যুনতম জীবনযাত্রার মান অর্জন করতে হুবে। 

ভারতবর্ধে আমাদের কাছে সম্ভবত বিরাটাকার শিল্প' আধুনিকতম প্রযুক্তি 
(টেকনলজি ) ও অধিক পুজি আশ্রিত শিল্প পরাপ্ত পরিমাণে রয়েছে । এই 
নব ক্ষেত্রে আরও বেশি উন্নতির চিন্তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে হবে; তবে দ্েশ- 
ঘক্ষার জন্ত প্রয়োজনীয় শিল্পকে বাদ দেওয়া হবে না। যা! অধিক ব্যয়বন্থল, 
যার সত্যিকারের কোন প্রয়োজন নেই শুধু মিথ্য প্রতিষ্ঠার মোহে যা স্থাপন 
ফরা হয়েছে, অপরের অনুকরণে প্রারন্ধ অন্তরীক্ষে উপগ্রহ প্রেরণের 
শরিকরপনা__-এর জন্ত যা অপব্যয় তা বন্ধ কর! দরকার । শুমেখর শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
অনুশীলন ও বিকাশের ক্ষেত্রে এবং টেকনলজির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে 
থে বিশেষ সীমারেখা অঙ্কিত করেছেন (দৃষ্টাস্তপবপ, টাদে পৌছান প্রভৃতি ) 
সে সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন । আমি এটি চাই 
নাঁষে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ দুর্বল থাক অথবা পিছনের সারিতে পড়ে 
খাক। তবে আমার মতে, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের আধুনিকতম পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার গ্রয়োগও এমনভাবে করা উচিত যাতে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় 
বিজ্ঞানের প্রয়োগ সাধারণ মানুষের উপকারে প্রযুক্ত হতে পারে। 
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এই উদ্যোগের প্রতি দৃষ্টি রেখে শিল্পোন্নয়নের গতিকে মাঝারি শিল্প, ক্ষুদ্র 
শিল্প এবং কুটির শিল্প স্থ'পনের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত । তার জন্ত গ্রার্মীণ 
ক্ষেত্রে কুটির শিল্প ও মাঝারি শিল্পে প্রযুক্তির সংস্কার করতে হবে । টেকনলজির 
ক্ষেত্রেও এমন উপকরণগুলিকে উৎসাহ দিতে হবে যার দ্বারা আমাদের 
গ্রামাঞ্চলের এ সব শিল্পের সম্যা-সমাধানে সাহায্য হয়। গ্রামের বিগ্ভালয়েও 
টেকনলজি শেখার বিভাগ খুলতে হবে । এই বিভাগে ছাত্রদের স্থানীয় শিল্প 
সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে তাত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান 
দিতে হবে। 

শিল্পগুলির মালিকানার ঝপ কী হবে? গৃহ উদ্যোগের শিল্পগুলি ব্যক্তিগত 
অর্থাৎ পারিবারিক মালিকানায় থটকবে। কোন কোন শিল্পের মালিক হবে 
গ্রাম। সমবাষ মালিকানাও থাকবে ! লাভের নিদিষ্ট নিয়ম অন্গসারে 
পরিচালিত ব্যক্তিগত শিল্পোগ্যোগও থাকবে । এই সব শিল্পে শ্রমিকদের ন্যায্য 
বেতন প্রভৃতি সমস্ত স্থুযোগ দেওয়া হবে। তার জন্ত পুঁজিবাদী ধাচে 
পরিচালিত বৃহৎ শিল্পগুলিতেও কিন্তু নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ ও সীম! মেনে চলতে 
হবে । তা সত্বেও আমাদের দেখতে হবে যে সার্বজনীন নিগম বা কর্পে!রেশনের 
পদ্ধতিতে পরিচালিত শিল্পের সংস্থ! যেন বেশি হয়। এই সব সার্বজনীন 
কর্পোরেশনগুলির পরিচালনার বিষয়ে কর্মকুশলতা৷ ও অপব্যয় প্রভৃতি সম্পর্কে 
বিশদ অধ্যয়নের পর গণতান্ত্রিক নিয়ম ও বিধি প্রণয়ন করতে হবে । 

আজকের পরিস্থিতিতে কী শ্রমিক, মালিক এবং ব্যবস্থাপকদের সম্মিলিত 
মালিকানা ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যায়? বৃহদাকারের শিল্পগুলিতে শ্রমিকদের 
সম্মিলিত মালিকানার প্রয়োগ করা যায় না। এই সব ক্ষেত্রে সামাজিক 
মালিকানার কথা চিস্ত। করা যেতে পারে। তবে শ্রমিকর! ট্রা্টিরূপে যাতে 
উপভোক্তাদের, সমাজের এবং দেশেরও কল্যাণ দেখাশোনা করতে প্রস্তত 
হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে । এক্ষেত্রে যুগোক্সাভিয়ার দৃষ্টান্ত, (একনায়ক- 
তাম্ত্রিক ব্যবস্থার কথা ছেড়ে দিয়ে ) সেখানে যে ব্যবস্থা চালু আছে তাযদি 
আমরা অধ্যয়ন করি তবে তা আমার্দের অনুকূল হবে। 

যে সমস্ত বড় বড় শিল্পে আজ সার্বজনীন ও ব্যক্তি মালিকানা পাশাপাশি 
চলছে সেইগুলিকে একই অবস্থায় রেখে দেওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে 
পরিচালিত শিল্পগুলিতে অধিক উৎপাদন একং সেগুলির বিকাশে উৎসাহ 
দিতে হবে। সেগুলি যদি নির্দিষ্ট নিয়ম ও বিধি অনুসারে চলতে প্রস্তত থাকে 
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তবে তাদের উপর থেকে কণ্ট্োোল এবং লাইসেন্সের মতো অনাবশ্থক নিয়ন্ত্রণ 
তুলে নেওয়া! উচিত । 

শিল্পগুলির পরিচালনায় শ্রমিকদের পহযোগ চাই । মজ;র সংঘগুঙ্গি 
তাদের প্রতিনিধিদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে এই কাজের জন্য যোগ্য করে 
তুলতে রাজী .হলে তবেই তা৷ সফল হবে। 

পরিবেশ দূষণ রোধ করার জন্ত বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। 
তাছাড়। শিল্পগুলি যেন তার চারপাশের পরিবেশ স্থন্দর ও পরিস্বার রাখার 
দিকে বিশেষ নজর দেয়। নতুন গপনিবেশিক শোষণের সমস্যা সম্পর্কেও 
গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার । 

এছাডা রাজনৈতিক বিষ্তাস, শিক্ষা ব্যবস্থা, স্মাজ রচনা, সাংস্কৃতিক 
সংগঠন, সমাজ-পরিবর্তন এবং নতুন স্থষ্টির গতিতত্ব সম্পর্কেও লিখে রেখে” 
ছিলাম । কিন্ত তার বিববণ ও বিশ্লেষণ করিনি । তবে তা থেকে সম্পূর্ণ ক্রাস্তির 
মৌল চিন্তার কিছু আভাস পায়! যেতে পারে। 

আজ পর্যস্ত আমি যে আদর্শ পোষণ করে এসেছি তা থেকে এই চিন্তাধারা 
ভিন্ন নয়। নতুন সমাজবাবস্থা সম্পর্কে যে সব কথ! আমি বিগত বৎসরগুলিতে 
বলেছি তা আজও সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক ও সঠিক রয়েছে। সম্পূর্ণ ক্রাস্তি সর্বোদয় 
থেকে ভিন্ন কিছু নয়, সম্পূর্ণ ক্রাস্তি ভাবনায় গ্রাম স্বরাজের ভাবনাও নিহিত 
আছে। এই সব ভাবনায় সম্পূর্ণ ক্রান্তির আদর্শের কিছু ঝলক পাওয়া যায়, 
এবং সম্পূর্ণ ক্রান্তি সম্পর্কে পথের হদিশ মেলে। 

এ কথাও আমি বলি, সম্পূর্ণ ক্রাস্তি সম্পর্কে আমার কল্পন! পূর্বনিদিষ্ট কোন 
ছক-এ বেধে দেবার মতো] বিষয় নয়। মতবাদ এবং সিদ্ধান্তের গৌড়ামী 
অতিক্রম করাও সম্পূর্ক্রান্তির একটি বৈচারিক বিষয়। কোন একজন 
লোকের কাছে সকল সমস্যার সমাধান থাকতে পারে না। সম্পূর্ণ-ক্রাস্তির 
পূর্ণ রূপরেখা! আজই দেওয়া সম্ভব নয়। চলার পথেই তা ক্রমশ পরিস্ফুট হুবে। 

গান্ধীজী বলতেন £ 006 5160 15 61)0981% 01 075 | সব কথ! এক 
সঙ্গে চিন্তা কর! যায় না। পরিস্থিতির মধ্য থেকেই পরবর্তী পদক্ষেপ স্পষ্ট 
হবে। বিনোবাজী বলেন যে পর্বতারোহনের সময় যখন আমরা একটি 
পর্বতের উপর উঠি, তখন তার থেকেও উচু আর একটি পাহাড় আমাদের 
চোথে পড়ে যেটিকে নিচে থেকে আগে দেখা যাচ্ছিল না। আবার সেই 
পর্বতের উপরে উঠলে তার থেকেও উঁচু পর্বত আমরা দেখতে পাই। সম্পুর্ণ 
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ক্রান্তি পর্বতারোহণের মতো এতে নতুন নতুন অধ্য।য় স্থ্টি হয় 

সাধিক পরিবর্তন 

আসলে সম্পূর্ণ-ক্রা।ন্তর কল্পনা সমগ্র সমাজের পরিবর্তন । সমাজের 
প্রত্যেক অঙ্গে, ব্যক্তির জীবনে, সামাজিক সংগঠনগুলির চাল-চলন, কাজ-কম, 
রীতি-নীতি সবকিছতেই যেন পরিবগ্তন আসে। সপ্পূর্ণ-ক্রাস্তির মাধ্যমে 
ক্ষমতা দখল করা বা নিজের হাতে ক্ষমতা নেবার কে।ন ব্যাপ।র নেই। এর 
লক্ষ্য বাবস্থা-পরিবর্তনের, পদ্ধতি-পরিবর্তনের এবং সমসমাজ গঠন । 

সম্পূর্ণ ্রান্তি সমগ্র জনতার ক্রান্তি। এই ক্রান্তির রণাজণ কেবল রাজধ।নী- 
গুলিতে সীমিত নেই । এর রণভূমি গ্রামে-গ্রামে ও শহরগুলিতে বিস্তৃত, 
প্রত্যেক কার্যালয়, বিদ্যালয় এবং কারখানায় এর পরিধি রয়েছে, এমনকি 
প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে । এই সব ক্ষেত্রেই আমাদের সম্পূর্ণ ক্রান্তির সংগ্রাম 
করতে হবে। যেখানেই লোকের! একে অপরের সঙ্গে বাস করে, কাজ করে, 
যেখানেই পারস্পরিক সম্পর্ক রচিত নয়, সেইসব স্থানই এই সংগ্রামের 
রণাঙ্গন। আবার প্রত্যেকটি মানুষের অস্তরেও এই রণভূমি, কেননা আমাদের 
তো! জীর্ণ-পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হবে। 

এই হোল সম্পূ্ণ-ক্রান্তি। আমরা এক নতুন সমসমাজ গঠন করতে চাই। 
তার জন্ত আমরা সরকারে এবং সমাজে, শিক্ষায় এবং নির্বাচনে, বাজারে এবং 
উন্নয়ন-পরিকল্পনায় অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে চাই । যতক্ষণ না 
অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে ততক্ষণ বেকারী 
ও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যার সমাধান হবে না। যতক্ষণ না যৌতুক, “হণা» 'বাকড়ো,, 
'পৈঠন' ( মারাঠী ও গুজরাটি ভাষায় যৌতুক ), অস্পৃশ্ঠতা, উচ্চনীচ ভেদাভেদ 
প্রভৃতির অবসান হচ্ছে এবং যতক্ষণ না আমরা বুঝতে পারছি যে পারস্পরিক 
সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমেই আমরা উপরে উঠতে পারি, ততক্ষণ পর্যস্ত 
আমরা না পারব সামাজিক ন্তায় প্রতিষ্ঠা করতে, না পারব দুর্নীতি দূর করতে। 
নচেৎ শিক্ষায় ক্রান্তির উদ্দেন্টও সম্পূর্ণ হবে না। এই সব সমস্যাই বর্তমান 
ব্যবস্থার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে। এই সবগুলির পরিবর্তন 
করতে না পারলে সম্পূর্ণ-্রান্তি কখনই সফল হবে ন|। 

জাতিবাদ উচ্ছেদ 

জাতিবাদ আমাদের কাছে অভিশাপ | এই জাতিবাদ লোকদের মনে 
শিকড় গেড়ে বসে আছে এবং জনর্জীবনের প্রতি স্তরে দৃঢ়মূল। আমাদের 


৮৬ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


বর্তমান রাজনীতিও জাতি-প্রথাকে শক্তিশালী করার কাজ করছে । জানিনা 
এই জাতি-প্রথার মধ্যে কী এমন শক্তি আছে ! ভগবান বুদ্ধ থেকে শুরু করে 
অখবা হয়তো তারও আগে থেকে কত মহাপুরুষই না এই জাতি-প্রথাকে 
আঘাত করেছেন। তবু এর শক্তি আজও বি্যমান। এই জন্স আজ 
আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে জাতিবাদকে দূর করার কাজ শ্রেণী বিলোপের 
কাজের চেয়েও বেশি গুরুতর । 

হরিজনরা আজও আলাদা বন্ডীতে বাস করে, তাদের তথাকথিত "গ্রাম 
সমাজের" বাইরের বলে গণ্য করা হয়। অস্পৃশ্ঠতা আজও তার ভয়ংকর রূপ 
নিয়ে উপস্থিত। বেশির ভাগ গ্রামে হরিজনর] উচ্চবর্ণ লোকেদের কুয়া থেকে 
জল নিতে পারে না, অথবা এক আধটি কৃয়া তাদের জন্ত আলাদা করে রাখা 
আছে। সেই কৃয়াগুলি থেকে আবার উচ্চবর্ণ লোকেরা জল নিতে পারে 
না। আজ, এত বছর পরেও এই অবস্থা রয়েছে । যদি হরিজনর]1 মানুষের 
মতো বাঁচবার জন্য তাঁদের মাথা একটু উঁচু করেন তবে তার পরিণাম ভয়াবহ 
হয়। কখনও কখনও তো তাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেল! হয়। 

আদিবাসীরাও অনেক পিছনে পড়ে রয়েছেন । মহাজন, জমিদ।র, এমন 
কি ছোট ছোট দোকানদাররাও আদিবাসীদের ভয়ংকরভাবে শোষণ করে, 
তাদের বরাবর ঠকাতে থাকে । বিহারের সমতলভূমিতে বসবাসকারী লোকের 
তে৷ আদিবাসীদের মাল বইবার প্রাণীরূপে অর্থাৎ “ডিক” নামেই জানে । 

সমাজ পরিবঙঠনের এটিও এক প্রয়োজনীয় অঙ্গ । কিন্তু তথাকথিত 
উগ্রপন্থীদের মনও এদিকে বেশি আকৃষ্ট হয় না। তারা নিজেদের বিপ্লবী মনে 
করেন, কিন্ত সমাজ পরিবর্তনের দৃষ্টিতে এটিও বিপ্লবের পক্ষে একটি বড় শর্ত। 
আজ যখন আমরা সম্পূর্ণ ক্রান্তির জন্য বেরিয়ে পড়েছি তখন এই সব বিষয়েও 
সমাজে মৌলিক পরিবর্তন করতে হবে। উচ্চ-নীচের বিভেদ ঘোচাতে হবে । 
হরিজনরাও তো ঈশ্বরের সন্তান । যে ঈশ্বর আমাদের স্থপ্টি করেছেন সেই 
ঈশ্বরই হরিজনদেরও টি করেছেন। এই অবস্থায় আমর! উচু আর তারা 
নীচু, আবার নীচুর মধ্যেও তারা অস্পৃশ্ঠ হয় কেমন করে? তারা কি এজন 
অস্পৃশ্ত যে তার আমাদের পায়খানা পরিষ্কার করে? আজ সমাজে তাদের 
অবস্থা কী? তাদের মান নেই, সম্মান নেই! এদের সকলকে দলিত ও 
শোষিত রেখে সম্পূর্ণ-ক্রাস্তির কাজ হতে পারে না। 


সম্পূর্ণ ক্রাস্তি ৮ 


লসমত। 

ভগবান তো! বলেছেন : চাতুর্বনম্‌ ময়া সষ্ং গুণ কর্ম বিভাভাগ £ অর্থাৎ 
আমি গুণ-কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণ স্প্টি করেছি । তাহলে কেউ বদি নিজেকে 
ধুব বড় পণ্ডিত মনে করে, কিন্ত তার গুণ কর্ম চামারের মতো হয় আর সে 
নিজেকে খুবই পুজনীষ বলে দাবি করে, তবে তা কেমন করে হবে? ছুরাচারী, 
অন্তায়কারী এবং লোভী হওয়া সত্বেও কেউ কীভাবে নিজেকে ব্রাঙ্ষণ বলে 
দাবি করে? কোন বিশেষ বংশে জন্ম গ্রহণ করার ফলেই কেন কেউ কপালে 
তিলক লাগাবার অধিকার পাবে? কখনই না। মাহুষের গুণ-কর্ম অনুসারে 
তার সম্মান হওয়া উচিত। আর অন্ত সব বিষযে সব মানুষকে সমান বলে গণ্য 
করতে হবে। মানুষ হিসেবে সবাই সমান । কেউ যদি শ্রেষ হন তবে ডা 
তিন হবেন তার সৎচরিত্রের জন্ত, তার জাতের জন্ত নয। কেউ খারাপও 
হতে পারেন ) তবে তিনি তা তীর জাতের জন্ত হবেন না। তার চরিত্রের 
জন্ত। আমরা সমাজের ভাবনায়, তার মানসিকতায় এই রকম পরিবর্তন 
আনতে চাই । এই পব কথাই সম্পূর্ণ ক্লান্তিতে অনশ্টই আপবে। জীবনের 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদেব পরিবর্তন আনতে হবে। এই পরিবর্তন হবে 
ব্যবস্থার মধ্যে, এবং বাক্তির মধোও | 

এইভাবে মনুষে-মান্থষে যে বিভেদ তাকে দূর করতে হবে, জাতিডেদ, 
ছোয়া-ছুষি এই সব শেষ করে দিতে হবে। বিহার আন্দোলনের সময় আমি 
একথাও বলতাম যে উপবীতকে ঘ্দি উচ্চ জাতের প্রতীক বলে মনে করা হয় 
তবে তাও ফেলে দিতে হবে । ভারতবর্ধে এমন লোকের সংখ্যা বেশি যাদের 
উপবীত ধারণের অধিকার দেওয়া হয়নি । মহ্ধি দয়ানন্দ বেদের উল্লেখ করে 
দেখিযেছিলেন যে দ্বিজর ছাড়! অন্ত জাতের লোকেদেরও উপবীত ধারণের 
অধিকার আছে। এ সত্বেও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সব কিছুই বিপরীত হচ্ছে। 
অতএব জাতিবাদের সঙ্গে যুক্ত এই সব রীতির অবলান ঘটাঁতে হবে। 

সম্পূর্ণ-্রান্তির সঙ্গে ধারা যুক্ত হবেন তাদের এই সবকিছু করতে হবে। 
প্রথমে তাদের নিজেদের মধ্যে জাতিভেদ দূর করতে হবে। খাওয়া-দাওয়ার 
ব্যাপারে একতা রাখা যেতে পারে । বিজ্ঞান, প্রয়োগ বিদ্যা এবং শিল্পীকরণের 
সঙ্গে সঙ্গে এই রকম ছোয়াছুয়ির ভাধনা কম হতে থাকবে । আমরা হখন 
গ্রামে যাই তখন সাধারণতঃ আমরা সবর্ণ লোকেদের বাড়িতে শিবির করি। 
এটি খারাপ কিছু নয়। কিন্ত' ভবিস্যতে যেন আমরা হরিজনদের ঘরেও 


৮৮ মার্সবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


থাকতে শুরু করি এবং তাদের ওখানেও খাওয়া-দাওয়া করি । ব্রাহ্ষণ, হরিজন 
প্রভৃতির সাথে সহডোজনের কর্মসুচী এই দিকে অগ্রসর হবার সহায়ক হতে. 
পারে। সংক্ষেপে, তাদের মনেও এই বিশ্বাস জাগানো দরকার যে, সম্পূর্ণ 
ক্রান্তি করার জন্ত ধার! বেরিয়েছেন তাদের অন্তর আমাদের সঙ্গে আছে এবং 
তার! আমাদের বুকে নিয়ে আমাদের ওপরে ওঠাতে চান, তার! আমাদের 
সেবা করতে চান। তাঁদের যধ্যে এই প্রভাব পড়া উচিত যে, এর] হলেন 
আমাদের বন্ধু, আমাদের ভাল করাতে তারা নিয়োজিত । 

কু-রীতি এবং কু-প্রথার অবস।ন 

জাতি প্রথার অবসানের জন্ত আত্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ একটি গুরুত্বপুণ 
কর্মনূচী ও মাধ্যম হতে পারে । বিশেষ করে যুবকদের উচিত তাদের মা- 
বাবাকে এই কথা ভালভাবে বোঝানো । তারা যদি না বোঝেন, তবে 
তাদের রাজী না হওয়াকে স্বীকার করে নিয়ে এবং তাদের বিরোধিতা করে 
যুবকদের উচিত অন্ত জাতে বিবাহ করা । এর মুল কথা হোল, উচ্চ-নীচের 
উপর আশ্রিত জাতি প্রথার অবসান ঘটানো। হিন্দু সমাজের এই কলঙ্ক 
ঘুচিয়ে আমরা ভ্রাতৃত্ব ও সমতাকে যেন ম্বকীয় আচার হিসাবে গ্রহণ করি এবং 
নিজেদের জীবনে তা রূপায়িত করে দেখাই । 

সদৃশভাবে, বিবাহ, জন্ম এবং মৃতু)র সঙ্গেও কয়েকটি কু-প্রথা প্রচলিত 
আছে। সম্পূর্ণক্রান্তিতে এই প্রথাগুলিরও অবসান ঘটাতে হবে। সমাজের 
এই সব কু-রীতি, কু-প্রথা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রয়োজন । 
বিবাহের মতো! পবিত্র সংক্কারও বাজারের পণ্য হয়ে গিয়েছে-তিলক, যৌতুক, 
দৃপ্তা, বাকভো, পৈঠন প্রভৃতি কুপ্রথা উচ্চ পরিবারের প্রতিষ্ঠা এবং বংশমর্যাদার 
অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। আইনও তার সামনে নিরুপায়। এ থেকে মুক্ত হবার 
একটি সক্রিয় পদক্ষেপ হোল, ঘরে ঘরে তরুণ তরুণীরা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
আওয়াজ জোরদার করুন। এর জন্য তরুণদের প্রহলাদের মতো নিজেদের 
মা-বাবার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করার জন্ত প্রস্তুত থাকতে হবে। তা না হলে 
সম্পর্ণ-ত্রান্তি ফাকা আওয়াজই থেকে যাবে । 

বিহার আন্দোলনের সময় আমি যুবকদের আহবান করে বলতাম যে 
আপনারা তো আজ সম্পূর্ণক্রাস্তির নামে আর ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে 
ধ্বনি দিচ্ছেন, কিন্ত যখন আপনাদের বিবাহ স্থির হবে এবং আপনাদের 
পিভৃদেব মেয়ের কাছে যৌতুক দাবি করবেন' তখন কি আপনারা তার 


সম্পূর্ণ ক্রান্তি ৮৯ 


বিরোধিতা করবেন? যদ্দি না করেন তবে ধিক আপনাদের ইনকিলাব 
জিন্দাবাদ ধ্বনিকে ! সেক্ষেত্রে জানবেন, আপনাদের সব ত্যাগ ও বলিদান 
মিথা! হয়ে গিয়েছে । আপনারা আপনাদের মা-বাবাকে স্পষ্ট বলে দিন যে 
আপনারা বাজারে বিক্রয়যোগ্য গরু-ঘোড়া নয় যে আপনাদের বিক্রি করা হবে, 
বাজারে আপনাদের দাম নীলামে ভাকা হবে! তেমনি মেয়েদেরও আমি 
বলতাম যে আপনাদের মধ্যে সেই সাহম থাকা উচিত, ছেলেদের তরফ 
থেকে যদি যৌতুক দাবি করা হয় তবে তাদের আপনারা স্পষ্ট বলে দেবেন 
ষে এই রকম ছেলেদের আপনারা বিবাহ করবেন না। 

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির কথা তো একটু মনে করুন। এখানে সীতা 
রামচন্দ্রকে বরমাল্য পরিয়েছেন । এখানে স্বয়ংবর হোত। মেয়ের নিজেদের 
জন্য বর পছন্দ করত। তার বদলে অজ মেয়ের বাবারা ছেলেদের বাবার 
কাছে হাত জোড় করে থাকেন। আর ছেলের বাবারা বলেন, আমি তো 
প্রস্তুত, কিন্ত ছেলেকে আপনি একটু বোঝান | তখন মেয়ের বাবারা ছেলেকে 
গিয়ে ধরেন । তখন ছেলে বলে, আপনারা যদি আমাকে বিদেশ যাবার 
ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আমি বিবাহ করব! আমাকে যদি একটি 
আযামবাসাডার গাড়ি দেন তাহলে আমি বিবাহ করি ! এখন এই অভাগাকে 
প্রশ্ন কর! যায় যে, আপনি কি মোটর গাড়ীর সঙ্গে বিবাহ করছেন, নাকি 
ৰিদেশ যাত্রার সঙ্গে এরা কি নিজেদের জন্য স্ত্রী পছন্দ কববেন, না যোটর ? 

এইভাবে কতই না বন্ধন এবং বিভেদ আমরা নিজেদের মধ্যে বপন করে 
রেখেছি। আমাদের এই সবগুলিকে ভাঙ্গতে হবে। সম্পূর্ণ-ক্রতস্তির আদর্শ 
আমাদের সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি অঙ্কে, প্রত্যেকটি তন্তকে স্পর্শ 
করবে। সম্পূর্ণক্রাস্তিকারী পরিবর্তনের অর্থই হোল, সামাজিক জীবনের 
প্রত্যেকটি অঙ্গের পরিবর্তন, বিবাহ থেকে শুরু করে শাসন ব্যবস্থার সঞ্চালন 
পর্যস্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের পরিবর্তন । এরই নাম হোল সম্পূর্ণ-ক্রান্তি। বিহার- 
আন্দোলন চলার সময় দশের! আর দীপাবলীতে আমি নিবেদন করেছিলাম 
পুজা প্রভৃতি ঘা! করবার করুন, কিন্তু পূজার সঙ্গে তামাসার কোন সম্বন্ধ নেই। 
আজ এই সব পুজা-পার্বনে যেসব রেকর্ড বাজান হয় তার সঙ্গে পুজার কী 
সম্পর্ক! মাতুর্গার উপর যদ্দি কোন গান, কোন ভজন-পুজন হয় তবে তার 
মানে বোঝা যায় । কিন্ত এখন তো শুধু সিনেমার গান বাজান হয়। এই 
কি আমাদের হিন্দু বা ভারমীর সংস্কৃতি? বন্ধুগণ, এই হোল সম্পূর্ণ-ক্রান্তি । 


৯০ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


এই ক্রান্তিতে, এ সব বিষয়ে ক্রান্তি হবে, তাতেও পরিবর্তন হবে। পূজার 
জন্য, পূজার মনোভাব থাকা দরকার । তামাপার মনোভাব নয় ৷ অনুরূপভাবে 
বিয়েখা এবং এ জাতীয় ব্যাপারে ধনী-মানীরা এবং মন্ত্রীরা যে জাকজমক 
দেখান তাও বন্ধ করা উচিত। দেশে আজও যে দারুণ দারিদ্রা রয়েছে, তা 
মনে রাখলে এই সব জিনিসকে কুৎসিত বলে যনে হবে । 

শিক্ষার আমৃজ পরিবর্তন 

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হোল শিক্ষা । এখানে সম্পূর্ণ-ক্রান্তির মাধ্যমে 
আমূল পবিবর্তন আনতে হবে । যা নৈতিক শিক্ষা, আধ্যাত্মিক শিক্ষা শিক্ষার 
যা মূল তত্ব তা সকল পরিস্থিতিতেই একই রকম থাকবে | কিন্তু অন্ত সমন্ত' 
বিষয়ে আমর] পবিস্থিতি অনুসারে লোকেদের শিক্ষা দেব। প্রশ্ন হোল, সম্পূর্ব- 
ক্রাস্তির অনুকূল শিক্ষার স্ববপ কী? জোডাতালি দিয়ে কাজ হবে না। সম 
কাঠামো বদলাতে হবে | 

বর্তমানের দুষিত-গলিত এবং অকেজো শিক্ষা প্রণালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করতে হবে। আজকের শিক্ষা পদ্ধতি ত অধিকাংশ শিশুকে মুর্খ ও অজ্ঞানই 
রেখে দিচ্ছে। আমাদের দেশে আজও ইংবেজ প্রবতিত শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রচলিত। এখানে ওখানে স।মান্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে । দেশে সর্বজৰ- 
ক্বীকৃত মত হোল যে শিক্ষায় প্রাথমিত স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যস্ত আমৃজ 
পরিবর্তন হওযা দরকার । শিক্ষা-বিজ্ঞানীদেরও এই মত। কোঠারী কমিশনও 
এই কথা বলেছেন। তবু শিক্ষার ক্ষেত্রে কম কাজ এবং অল্প পরিবর্তঘ 
হয়েছে । তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। তাদের 
কাছে নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় বলে মনে হচ্ছে। 

শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা জীবনের পক্ষে উপযোগী হবে। শিক্ষা 
লাভের পর বিগ্যার্থার যেন নিজের পায়ে দাড়াতে পারে, নিজেরা যেন কিছু 
করতে পারে। আজকের শিক্ষায় কেবল ডিগ্রি বা উপাধি পাওয়া যায়। 
পরে ভিগ্রি নিয়ে চাকুরীর অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতে হয় । আর চাকুরী সকলে 
পাবে কোথায়? এই রকম অবস্থায় নিজেদের জীবন নির্বাহের কোন পথ 
শিক্ষিতেরা দেখতে পায় না। চীনে মাও যুবকদের বলেছিলেন, কারখানায় 
যাও, ক্ষেতে যাও। সেখানে গিয়ে কাজ শেখো, বোঝো । ধগুলিই হো 
তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় । গান্ধীজীও এই কথাই বলেছিলেন যে শিক্ষাইএমম 
হবে যাতে বিদ্যার্থী স্বয়ং স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে । তার 


সম্পূর্ণ ক্রান্তি ৯১ 


বদলে আজ কেবল চাকুরী দাও, চাকুরী দাও, এই চিৎকার গ্রঞ্জরিত হচ্ছে 
এর অর্থ আমাদের দাসত্ব দাও, দাসত্ব দাও। এই হোল আজকের শিক্ষা! । 

আমি একথা স্বীকার করি যে যতক্ষণ ন1 ডিগ্রি দেওয়া বন্ধ হচ্ছে, অথবা 
চাকুরীর বা উপার্জনের সঙ্গে যুক্ত ডিগ্রির সম্পর্ককে ভেঙ্গে ফেলা যাচ্ছে 
ততক্ষণ পর্যস্ত শিক্ষায় কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়। আজকের অবস্থা 
হোল ছাত্র লেখাপড়া করুক বা নাই করুক, তার নামের পরে যদি বি. এ, 
এম. এ ভিগ্রি জুডে যায় তবে তাকে চাকরা পাবার উপযুক্ত বলে গণ্য করা 
হবে। আর বেশির ভাগ লোক তো শেখবার জন্তে পড়ে না, বরং এইজন্য 
পড়ে যে ডিগ্রি পেলে চাকুরীর দরজা খুলে যাবে । এই জন্ত এমন ব্যবস্থা 
হওয়া উচিত যে ভবিষ্ততে কেবল ভিগ্রিকে অবলম্বন করে চাকুরী পাওয়া ঘাবে 
না। যেখানে যে কাজেব জন্য চাকুরী দেওয়৷ হবে তার জন্য আলাদাভাবে 
পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাহলে হয়তো এমনও হবে যে কোন বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
আহুষ্ঠানিকভাবে লেখাপভা করেনি এমন কেউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং 
ষে বিশ্ববিদ্ভালষে শিক্ষাপ্রাপ্ত হযেছে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না। 
যতক্ষণ না পর্যস্ত চাকুরী আর ডিগ্রির যধোকার এই সম্বন্ধ ভেঙ্গে ফেল! যাচ্ছে 
ততক্ষণ পর্যস্ত ডিগ্রির প্রতি এই মিথ্য/ মোহ দূর করা যাবে না। 

এজন্য আমার পরামর্শ, চাকুবীদানের ক্ষেত্রে-তা সরকারীই হোক আর 
বেসরকারীই হোক, তারা! যেন কাজের হিসেবে স্বয়ং পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা 
করে। কাজে নিযুক্ত করাব পর তার! প্রয়োজন অনুসারে বিশেষ শিক্ষণ 
অথব! প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে | বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কেবল 
এই রকম প্রমাণ-পত্র দেওয়া যেতে পারে যে ছাত্র কত বছর কলেজে ছিল, 
শ্রেণীতে সে কত ঘণ্টা কাজ করেছে, এবং দোকান, কারখানা, কার্যালয়, কৃষি 
প্রভৃতিতে সে মোট কতট! এবং কেমন কাজ করেছে এবং কী কী বিষয়ে তার 
আগ্রহ। চাকুরীপ্রাথীর যোগ্যতা এবং কর্মকুশলতা যাচাইয়ের কাজ চাকুরী 
যে দেবে তার থাকবে। 

এমন ব্যবস্থও করতে হবে যাতে নৃনতম শিক্ষা সকলে পায় এবং 
অজ্ঞানতা এবং নিরক্ষরত! সম্পূর্ণরূপে দুর করাযায়। শিক্ষার পদ্ধতি এমন 
হবে যার ছার! বিগ্যার্থীর বুদ্ধির বিকাশ হবে এবং তার মধ্যে এমন শক্তি 
বিকশিত হবে যাতে সে নিজের বুদ্ধিতে যে কোন সমস্তা সম্পর্কে চিস্তা করতে 
পারবে। বদি শিক্ষার ফলে এই ধরণের শক্তি পরিশ্ফুট না হয় তবে সেই 


৯২ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


শিক্ষাকে অকেজো বলে গণ্য করতে হবে। শিক্ষিত মানুষ এমন হবে ধাতে 
সে স্বাধীনভাবে নিজের বুদ্ধির বারা সবকিছু বুঝতে এবং চিন্তা করতে পারে। 

আজকালকার শিক্ষা-বিজ্ঞানীর সাধারণভাবেই এই কথা স্বীকার করছেন 
যে বৌদ্ধিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের হাতে কাজ করার শিক্ষাও.দিতে 
হবে। মাথা এবং হাত দুটিই যেন কাজ করে। এর অর্থ হোল শিক্ষাতে 
শ্রমেরও যেন ভাল স্থান থাকে । শহরে শিক্ষার স্বরূপ হবে এক রকম, গ্রামে 
হবে অন্ত রকম। কিন্তু শিক্ষায় শ্রমেরও স্থান থাকবে। এই দিকে নয়ী 
তালিমের কয়েকটি সংস্থা যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তা অন্থকরণ করা যেতে পারে । 
'হাফ-হাফ স্কুল অর্থাৎ অর্ধেক সময় লেখাপড়া এবং অর্ধেক সময় কাজ, অথবা 
এক ঘণ্টার বিদ্যালয়ের কথাও ভাবা! যেতে পারে। 

গ্রামে কেমন শিক্ষা দেওয়া হবে সে সম্পর্কে নতুন করে চিস্তা করতে 
হবে। যাকে প্ররুতপক্ষে গ্রামশাল| বল! যায় তা-ই গ্রামে চালাতে হবে। 
আজ তো শহরের বিগ্ভালয় এবং গ্রামের বিদ্যালয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই। গ্রামের মা-বাবা অথবা অভিভাবক তাদের ছেলেদের যে পাঠশালায় 
পাঠান তার মূলে এই উদ্দেস্ট থাকে যে লেখাপড়া শেখার পর তাদের ছেলের! 
গ্রামের বাইরে যেন এমন চাকুরী পায় যাতে তাদের কোন শারীরিক শ্রম 
করতে না হয়। অবশ্ঠই গ্রামের এবং শহরের ছেলেদের উচ্চ শিক্ষা পাবার 
পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু তার ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হওয়া উচিত নয় 
ঘাতে শেষ পর্যন্ত গ্রামে সেই সব লেকই থাকে যারা লেখাপড়া জানেন না, 
আর বাকি সব লোক গ্রাম ছেড়ে চলে যায়। সেই সঙ্গে গ্রামের লোকদেরও 
শেষ পর্যস্ত এই কথা বুঝতে হবে যে গ্রামের সকল যুবক গ্রামের বাইরে গিয়ে 
'তাদের উপার্জনের ব্যবস্থা করে, এমন অবস্থা কখনই পত্তব নয়। এইভাবে 
ভারতবর্ষের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রাম কখনই উন্নত হতে পারবে না। 

স্থৃতরাং, প্রকৃত গ্রামশালা! হবে সেইটি যেখানে গ্রামের শিশু, বালক, 
কিশোর, যুবক এবং প্রৌঢ় সবাই শিক্ষালাভ করতে পারবে । তার পাঠাক্রম 
আজকের পাঠ্যক্রম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে। এই গ্রামশালা পরবর্তী কালে 
উচ্চতর শিক্ষা পাবার জন্য প্রস্তত করিয়ে দেবার বিদ্যালয় হবে না। এটি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে? অর্থাৎ এই গ্রামশালা একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে যত জ্ঞান 
ও যত রকম শিক্ষা আছে তা পুরাপুরি দেবার পক্ষে উপযুক্ত হবে। 
মেয়েদের জন্ত স্বতন্ত্র পাঠ্যক্রম থাকবে। তার ফলে গ্রামগুলিতে বেশি করে 


সম্পূর্ণ ক্রাস্তি ৯৬ 


ভাল কৃষক, ভাল কারিগর, গ্রামের কাজ ভালভাবে করতে পারে এমন 
লোক গ্রামের মধ্যেই সৃষ্টি হবে । গ্রামে বসবারকারী কিষান, মজছুর, কারিগর, 
মহিল! প্রভৃতি সকলকেই একটি নির্দিষ্ট শুর পর্যন্ত বুনিয়াদী শিক্ষা পেতে হুবে । 
তার ফলে তারা পরিপূর্ণ এবং স্থখী ও সম্পন্ন জীবন যাপন করতে পারবে । 

সংক্ষেপে, শিক্ষার সমগ্র কাঠামো এমনভাবে নতুন করে তৈরী করতে 
হবে যাতে দেশের সমশ্যাবলীর সঙ্গে তার সোজান্থজি যোগ থাকে । এই 
প্রসঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে সন্বন্ধিত এবং যুবকদের সঙ্গে যুক্ত অন্ান্ত কয়েকটি সমস্যা 
সম্পর্কেও আমাদের চিস্তা করতে হবে, তা না হুলে শিক্ষা আমূল পরিবর্তনের 
কোন অর্থ থাকবে না। দৃষ্টাস্তস্ববপ, বিদ্যার্থাবা বই খুলে প্রশ্নপত্রের উত্তর 
লিখলে কেউ যদি তা ধরে ফেলে বাধা দেন তবে তাকে ছুরি দেখানো হয়ে 
থাকে--তাহলে এ কেমন ক্রান্তি? আপনারা নিজেরাই বেইমান হবেন, আর 
অন্তকে বলবেন সৎ হতে ? এতে কোন কাজ হবে না । আপনারা যদি পরীক্ষায় 
চুরি করেন, এবং নিজেদেব জোবে নম্বর বাডান তবে আপনাদের মধ্যে 
পরিবর্তনকারী শক্তি কোথা থেকে আসবে? বিদ্যার্থাদের স্বৈরতন্ত্র আমর! 
আনতে চাই না। এমন কোন কথা নেই যে বিদ্যাথী, যুবকেরা যা বলবেন তাই 
করতে হবে । তাদের নিজেদেরও গণতন্ত্রের পদ্ধতিকে অনুশীলন করতে হবে । 

যখন বিহারের আন্দোলন চলছিল তখন অনেকেই আমাকে বলেন যে 
আন্দোলনের নতুন হাওযার ফলে পাটনা প্রভৃতি শহরে 'ঈভটিজিং, অর্থাৎ 
মেয়েদের বিরক্ত করার ঘটনা! কমেছে । এইরকম চারিত্রিক পরিবর্তন আমাদের 
মধ্যে এবং সমাজের মধ্যে হওয়া] প্রযোজন | এইভাবে আমাদের জীবনের 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ক্রাস্তি আনতে হবে। আর তার জন্ত সংঘর্ষের স্বরূপ কেবল 
বাইরেই থাকবে না, তা ভিতরেও থাকবে। 


রচন! ও সংঘর্ষ 

এইভাবে সম্পূর্ণক্রাত্তির সৈনিকদের তাদের সংঘর্ষ নিরস্তর চালিয়ে যেতে 
হবে ; বরাবর সংগ্রাম করে যেতে হবে এবং তারই সাথে সাথে গঠনাত্মক 
এবং স্থজনাত্মক কাজ করে যেতে হবে। সম্পূর্ণ-ক্রান্তিকে সফল করার জন্ত 
সংঘর্ষ এবং গঠন, এই দ্বি-ন্তরীয় প্রক্রিয়া প্রয়োজন | স্বভাবতই গঠনমূলক 
কাজ অপেক্ষা সংঘর্ষমূলক কাজের আকর্ষণ বেশি । কিন্তু আমার্দের বুঝতে 
হযে যে গঠনমূলক এবং সংঘর্ষমুলক কাজ পৃথকভাবে চলতে পারে না। 


৯৪ মার্কসবাদ, সমাজবাদ ও সাধিক বিপ্লব 


সংঘর্ষ ছাড়া গঠন হতে পারে না, কেননা গঠনের মধ্যে পরিবর্তন অথবা ক্রাস্তি 
নিহিত। এইভাবে পরিবর্তন এবং ক্রান্তির মধ্যেও গঠনকর্ম নিহিত । তাই 
আমি বলব যে কেউ যদি মনে করেন যেহেতু আন্দোলন শাস্তিপুর্ণভাবে 
চলছে অতএব তা ক্রানস্তিকারী নয, তবে তিনি তার অবিশৃষ্যকারী বুদ্ধির 
পরিচয় দেবেন । আমাদের একথা মনে করা উচিত নয় যে যতক্ষণ না 
টানাটানি হুড়োহুডির কাণ্ড ঘটছে, অর্থাৎ জেলে যাবার কর্মস্চী শুরু হচ্ছে 
ততক্ষণ সম্পূর্ণ-্রান্তি হচ্ছে ন]। 

এমন হতে পারে যে আমাদের কাজে বাইরের আডম্বর, প্রদর্শন প্রভৃতি 
থাকবে না। হতে পারে যে কখনও হয়তো! এই কাজ সম্পূর্ণ শাস্তভাবে হবে ! 
কিন্ত এর মধ্যে একটি বড কথা হোল এই যে এই ধরণের কাজই জনসাধারণের 
মধো বেশি লোক করতে পারে, কৃষক তার গ্রামে বসে কবতে পারে । গ্রামের 
ৰাবুরা যদি ত(দের চাকরদের সঙ্গে অসভ্য ব্যবহার বন্ধ করে দেন, তাদের 
ভুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা ও নীচ ভাষাষ কথা বলা বন্ধ কবে দেন, তবে তাও সম্পূর্ণ- 
ক্রান্তিরই একটি কাজ হবে। 

আজ তো! এমন অবস্থা যে প্রতি বছর আমাদের দেশে দারুণ শীতে শত 
শত লোক ঠাণ্ডায় মারা যায। তাহলে কি করে বলা যাবে যে সম্পূর্ণ-্রাস্তি 
হয়েছে? এই ঘটনা অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের আরও কতদূর কাজ করতে 
হুবে তারই নিদর্শন | এই রকম অবস্থায় আমাদের যেসব মানববন্ধু সবার 
পিছনে পড়ে রয়েছে, তাদের গাষে একটা করে কম্বল দেওয়াও সম্পূর্ণ-ক্রান্তির 
পথে একটি পদক্ষেপ। সঙ্গে সে তাদের আধিক অবস্থার পরিবর্তনের অন্যও 
আমাদের চেষ্টা করতে হবে। সামাজিক ক্ষেত্রে যে বুবিধ বিভেদ রয়েছে 
তার উল্লেখ আমি করেছি। আমাদের কাছে কোন বিভেদই মঙ্গলকারী 
নয়। আমাদের দৃষ্টিতে মানষ মাত্রই সমান। আমাদের একটি শ্রেণীহীন 
সমাজ গঠন করতে হবে। এখনও তো মান্ুষে-মাহষে আকাশ পাতাল 
পার্থক্য রয়েছে। তা দূর করতে হবে। তার জন্ত যে পদক্ষেপ তাও হবে 
সম্পূ্ণ-্রান্তির পথেই পদচারণা । 

অন্গরূপভাবে, মনে করুন একটি তেজস্বী বালক আছে । কিন্ত তার জন্ম 
হয়েছে একটি গরীব চাপরাসির ঘরে । এই জন্য সে বেশি পড়াশোনা করতে 
পারে না। অল্প বয়সেই তাকে কোন কাজে লেগে যেতে হয়। অন্ত দিকে 
ধনীর ঘরের একটি ছেলে আছে। তার বুদ্ধি কম, তাকে পড়াশোনা করালে 
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সমাজের কোন লাভ হবে না। কিন্তু পয়সার জোরে সে অনেক দূর পড়া- 
শোন! চালিয়ে যাবে । যতদিন পর্যন্ত ওই অবস্থা থাকবে, ততদিন কেমন 
করে বল! হবে যে শিক্ষায় ক্রান্তি হয়েছে? 

মানবিক আধ্যাতিকত৷ 

সাধারণত আমি অধ্যাত্বের কথা বলি না। কিন্তু অন্তের ছুঃখে ছুঃখিত 
হওয়া, গরীবদের জন্ত কিছু করার প্রেরণাকেও আধ্যাত্মিকতা বলা যেতে 
পারে। আমার কাছে আপন-পরের বিভেদ দূর করাই সব চেয়ে বড় ধর্ম। 
সমাজের এবং গ্রামের জীবনে এইটিই অধ্যাত্মের যূল শর্ত হতে পারে। অথবা 
ধারা এক সঙ্গে থাকেন, অন্ততপক্ষে গ্রামবাসীরা একে অপরের জন্য চিন্তা 
করবে, একে অপরকে সাহায্য করবে এবং প্রয়োজন হলে একে অপরের জন্ত 
স্ক্যাগ করবে । আমার সুখের ভাগী হবে অন্তে। অন্থের দুঃখের ভাগী হব 
আমি। ব্যক্তির জন্ত, সমাজের জন্য এটিকে আধ্যাত্মিক মূল্য বলে মনে করতে 
হবে, মনে করতে হবে মানবিক মূল্য বলে। 

একবার আমি ত্রিবাস্কুর-কোচিন গিয়েছিলাম । সেই সমস্ন সেখানে আমি 
দেখেছিলাম যে নান্ুপ্রি ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা! হোল যে তারা খেতে 
বসার আগে জিজ্ঞেস করে নিতেন যে কেউ অভৃত্ত আছে কিনা! এটি হোল 
এক আনুষ্ঠানিক বা।পার। কিন্ত আমাদের নিজেদের মধ্যে এই ধরণের 
সমাজ-ধর্মের প্রচলন করতে হবে। সকলের মধ্যে যেন এই চিস্তা জাগ্রন্ত 
খাকে যে সমাজে কেউ না খেয়ে থাকবে না। মাম্ষের মধ্যে যে লোভ, মোহ 
এবং স্বার্থ রয়েছে তাকে দুর করতে পারলেই প্ররুত ক্রাস্তি হবে। গান্ধীজী 
সব সময় এই বিষয়ে জোর দিতেন যে ক্রান্তি দ্বি-স্তরীয় হওয়া উচিত, অন্তরের 
এবং বাইরের এবং তার শুক অন্তর থেকেই করতে হবে। 

সম্পূর্ণ-্রান্তিতে এই সব কথাই এসে যায়। প্রকৃতপক্ষে যার! দলিত 
মানুষ, তাদের মধ্যে যেন এই প্রতীতি জাগ্রত হয় যে তাদের জন্ত এক নতুন 
দিনের সুচনা হয়েছে । যার! সব চেয়ে গরীব এবং অসহায় তাদের কথাই 
সকলের আগে চিন্তা করা হবে, তাদের কল্যাণও সকলের আগে করা হবে-_ 
এইটিই হোল প্রকৃত হ্যায়। আমাদের প্রত্যেকটি কাজকে এই মানদণ্ডে 
যাচাই করে নিতে হবে। সম্পূর্ণ-ক্রান্তির এই বিচার আমাদের গ্রামে গ্রামে 
ছড়িয়ে দিতে হবে। কেবল বিচার ছড়িয়ে দেওয়াই নয়, উপরত্ত লোক 
শতির ত্বার গ্রামের এবং সমাজের কাঠামো! বদলানোর কাজও করতে হবে । 
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এই কাজ আমরা প্রেম পূর্বক বুঝিয়ে স্থঝিয়ে করব এবং প্রয়োজন হলে সত্যা- 
গ্রহের সাহায্য নেব । কিন্তু সত্যাগ্রহ তখনই হবে যখন অন্ত লব উপায় পথ 
আমাদের প্রযোগ করা হয়ে যাবে এবং নতুন কোন পথ আমাদের গোচর 
হবে না। এ পরিস্থিতিতে অনিবার্ধ হোলে শান্তিপূর্ণ সংঘর্ষ শুরু করতে হবে। 

মানব-জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে এত প্রশ্ন এবং এত সমস্যা রয়েছে যে 
সেগুলির সমাধান খোজার কাজ কখনই শেষ হতে পারে না। কিন্তু এত 
সব কাজ কে করবে এবং কবে করবে তা ভেবে আমরা চুপ করে বসে থাকতে 
পারি না। নইলে আমাদের অবস্থা সেই জোলার মতন হবে যে এক 
জাহাজ-ভতি তুলো দেখে ভাবতে বসেছিল, সে এত তুলো কি ধুনতে 
পারবে! আর ভাবতে ভাবতে সে পাগল হয়ে গেল। আমাদেরও এই 
অবস্থা হতে পারে । পেজন্ত আমরাই সব কিছু করে দেব এই রকম অহঙ্কার 
মন থেকে দূব করে আমাদের উচিত একাগ্রতার সঙ্গে এবং নিষ্ঠাপূর্বক 
মৌলিক কাজে লেগে থাকা । এই রকম কাজে তো এঁতিহাপিক পরিস্থিতি, 
কিছু বিশেষ প্রসঙ্গ এবং অন্ত প্রকাবের শক্তি ক্রিয়াশীল হয়। শেষ পর্যস্ত এই 
জাতীয় বড কাজে ইতিহাসই তো সাহায্য করে থাকে । আমাদের কেবল 
'ক্যাটলেটিক এজেণ্ট' হয়ে থাকতে হবে। জানি না, ইতিহাসের সাহাফ্য 
কবে এবং কী ভাবে স্থজনশীল হবে। কিন্ত সময যখন হয়, ঘণ্টা যখন বেজে 
ওঠে তখন নতুন শক্তির এমন এক জোযার আসে যে তার ধাক্কায় পরিবর্তনের 
রথ অনেক দূর এগিযে যায । সম্পূর্ণ ক্রাস্তির সৈনিক এই ক্ষণটির প্রতীক্ষা 
করতে চান করুন, কিন্তু তাকে নিরস্তর কাজ করে যেতে হবে। 

আসল কথা হোল, ব্যক্তির ও সমাজের জীবনে এক সর্বাঙ্গীন পরিবর্তন 
আনতে হবে। নতুন গুজরাট সৃষ্টি করতে হবে, নতুন বিহার সৃষ্টি করতে 
হবে। সম্পূ্ণ-ক্রান্তির দ্বারা প্ররুত শ্ববাজ আনতে হবে, যে স্বরাজের জন 
দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ আত্মাহুতি দিষেছেন, যে স্বরাজের জন্ত ভগৎ সিং ও 
তার মতন অন্যান্ত বিপ্রবীরা গুলির মুখে দাড়িয়েছেন অথবা ফাসীর দড়ি গলায় 
পরেছেন, যে স্বরাজের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক কারাবান বরণ করে নিয়েছেন, 
ত্যাগ করেছেন, জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। 


নিক্ষাম লে'কসেবক 
এই রকম সম্পূ্ণ-ক্রান্তির জন্ত আমাদের এমন লোক প্রয়োজন ধারা নিষ্কাম 
হয়ে জনগনের মধ্যে কাজ করবেন এবং জনগণকে জাগ্রত করবেন। এই কাজে 
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রাষ্ট্র যতটা সাহায্য করতে পারে তা করুক। কিন্তু আমাদের তুললে চলবে 
নাযে প্রধানত এই কাজ কর্মীদের, ক্রান্তিতে বিশ্বাসবান তরুণদের এবং 
জনগণের ।জন-ক্রান্তি জনগণের সহযোগিতায় এবং তাদের দ্বারাই হয়ে থাকে । 
সম্পূর্ণ-ত্রান্তি রাষ্ট্রের শক্তিতে হবে না, তা হবে জনগণের শক্তিতে | এই কাজ 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতাদের ভাষণে বা আবাহনে হতে পারে না। এই 
ধরণের পরিবর্তন কেবল সেই সব লোক-নেতা ও লোক-সেবকদের দ্বারা হওয়া 
সম্ভব ধারা স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের পদ থেকে দূরে থেকে জনতায় মধ্যে পৌছেছেন 
এবং তাদের মধ্যে থেকে কাজ করছেন । 

এই জন্যই গান্ধীজী লোকসেবক সংঘের কথা বলেছিলেন । তিনি বলে- 
ছিলেন যে কংগ্রেসের রূপান্তর হোক এবং সেটি সেবকদের একটি জমায়েত 
রূপে গড়ে উঠুক । মনে রাখবেন এটি হবে সেবকর্দের জমায়েত, সেই সব 
শাসক ও ক্ষমতাকাত্খীদের জমায়েত নয় ধারা বলবেন, "আমাদের হাতে 
ক্ষমতা দাও, আমাদের গদীতে বসাও, তাহলে আমরা তোমাদের সব কিছু 
করে দেব । জনগণকে নিরুপায়, দ্রীন এবং পরাবলম্বী করে তুলতে এ'র চেয়ে 
বড় আর কিছুর প্রয়েজন নেই। সেই জন্যই গান্ধীজী বলেছিলেন, এখন 
আমাদের শাসকের জমায়েতের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন .সেবকদের 
জমায়েতের | | 

এটি বোধহয় স্বাভাবিকই ছিল ষে স্বাধীনতার পর জনগণের সেবার জন্য 
আগ্রহী ব্যক্তিরা দেশ সেবার দৃষ্টিতে ক্ষমতার পিছনে দৌড়বেন। কিন্ত আমি 
মনে করি যে এখন এত দিন পরে ক্ষমতার মাধ্যমে সেবা" এই আদর্শের 
ব্যর্থতার ও অসারতার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়ে গিয়েছে । এজন্য এখন সেবার 
দৃষ্টিতে আগ্রহী দেশপ্রেমিকদের অধিকতর সংখ্যায় সামাজিক ক্রান্তির ক্ষেত্রে 
কাজ করবার জন্য এগিয়ে আসা প্রয়োজন । আজ দেশে এই ধরণের শত শত 
সহশ্র সহম্র লোক সেবকের প্রয়োজন । সেবকদের এমন এক সেনাবাহিনী 
স্প্রি করতে হবে ধারা নব জাগৃতির বাণী নিয়ে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রামে 
ছড়িয়ে পড়বেন । তাদের মনে লোকসভা অথবা বিধানসভায় যাবার'মোহ 
যেন স্ৃত্ি নাহয়। তীরা পঞ্চায়েতেও যেতে চাইবেন না, মিউনিসিপ্যালি 
টিতেও যেতে চাইবেন না। তারা জনগণের কাছে ভোট চাইতেও যাবেন 
না, তাদের সেবা করবার জন্যই তাদের কাছে যাবেন । এবং ঘরে-ঘরে, গ্রামে- 
গ্রামে দেশ গঠনের বাণী পৌছে দেবেন। 


গর 


৯৮ ম্বঙ্নাদ, পমাজবাদ ও সাবিক বিপ্লব 


যুবসমাজ 

আমাদেব দেশেব যূবকদেব কাছে একটি খুবই বড দাখিত এসেছে । সেটি 
হোল এই শে ক্রান্থিকে সফল কবাব জন্য তীদেব নিজেদেব জীবনকে কাজে 
লাগাতে হবে। ই“ক্জে বাজতেব সময উৎসাহী যুনকেবা সবকাবী চাকুবীতে 
যেতে অস্বীকার কবতেন। তীবা বড বড বেতনের এবং উচু পদেব মোহকে 
ছুঁডে ফেলে দিতেন। কিন্তু আজ তো আমাদেব যুবকদেব কাছে চাকুবীই 
প্রধান আকর্ণণ হযে বযেছে। এটি কোন দোষ বা ক্রটি না। তবু তাদেব 
মধ্ো ধাধা বেশি জদঘবান এব” কম আন্মকেন্দ্রিক, তীর্দেব বোঝা উচিত যে 
দৈনন্দিন সবকাকী কাজ যতই গুকত্বপুর্ণ হোক না কেন, তাব দ্বাবা দেশ গঠন 
হতে পাবে না। ধাদেব মনে বাজনৈতিক উচ্চ।কাঙ্খা আছে, তাদেব বোঝাতে 
হবে যে বিধানপন্ডা এবং স্বকাব দেশ গঠন কবতে পাবে না। এই ক।জেব 
জন্ত জনগণকেই জাগ্রত কবতে ভবে । তাব জন্য সব চেয়ে বেশি প্রযে।'জন 
হোল লোকেদেব কাছে য|ওযা, তাদেব সঙ্গে বাপ কবা এবং তাদেব আম্ম- 
নির্ভর হতে সাহায্য কবা। 

কোটি কোটি জনসংখ্যা বিশিষ্ট আমাদেব এই দেশে এই কাজেব জন্য 
কযেক হাজাব ভাই বোন কি এমন পাওয়া যাবে না, যাবা এই মৌলিক কাজ 
কববার জন্য যথেষ্ট ত্যাগী, সাহসী এবং দৃবদর্শী হবে? তকণেবা তাদেব হৃদ 
মস্থন ককক। তাদেব কি আবামের স্থকুমাব জীবন পছন্দ? তাব' কি 
সামাজিক এবং বাজনৈতিক বিছ্বেষেব প্রতিযোগিতাষ নিজেদেব যুক্ত কবতে 
চায? যাবা এই প্রতিযোগিতাষ যুক্ত হয, তাবা শেষ পর্যস্ত জনগণেব কাঁধে 
চেপে বসে । আমি আশা কবি যে এই দেশে এমন অনেক তরুণ আছে যাবা 
এক মহান আদর্শের জন্ত কষ্টকর এবং বিপদসন্কুল জীবন সহাপ্যে ববণ কবে 
নিতে প্রস্তত। আমাদেব আধ্যাত্মিক দাযিত্বও এই বকম এক অভিনব 
ক্রাস্তির জন্য আমাদের আহ্বান কবছে। 

এই-যে চ্যালেঞ্জ, তাব জবাব দেবাব দাখিত্ব যুবকদেব। এই দেশের 
অধ্যাত্ম বুদ্ধদের বিষয নয, তা যুবকদেরই । হৃষিকেশ যখন জীবনের কুরুক্ষেত্রে 
অনুপম অধ্যাত্মে পাঞ্চজন্ঠ শঙ্খ বাজিযেছিলেন তখন তিনি বুদ্ধ ছিলেন না, 
তিনি ছিলেন যুবক । তখন তিনি ভারতের উৎকৃষ্ট তারুণ্যের বথের সারধী 
হয়েছিলেন । নিজের প্রিষতমাব কোলে নবজাত বাহুলকে ঘুমস্ত অবস্থাষ 
ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ যখন অদ্বিতীয সাংস্কৃতিক ক্রান্তির পথে বেরিযেছিলেন 


ক্লান্তি সম্পূর্ণ ৯৯ 


তখন তিনি বুদ্ধ ছিলেন না, তিনি ছিদেন হুকণ। ন্বৈতের অন্যতম সংস্কারক 
শংকর যখন তাঁর দিখ্বিজয় খাত্রা আরম্ভ করেন তখন তিনি বৃদ্ধ ছিলেন না, 
তিনিও ছিলেন তকণ। বিনেকানন্দ ঘখন চিক্াগোর মঞ্চে বেদান্তের 
সার্বভৌম ধর্মে ঘোষণ! করেছিলেন ৩খন ঠিনিও বুদ্ধ ছিলেন না, ছিলেন 
তরুণ। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বিদ্বেষের দাবানলে ল।ফিয়ে পড়ে গান্ধীজী 
অধ্যান্সের নিজপ্ব আগ্নেয় অস্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন তখন তিনি বুদ্ধ নয়, যুবকই 
ছিলেন। অধাত্স বুদ্ধাবস্থার কোন প্ররুতি নয়, তা হোল তারুণ্যের অত্যুচ্ছে 
উল্লক্ষন । 

লোকনীতি 

অতএব এই কাজে যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে । চাকুরীর, পদ 
অধিকারের এবং রাজনীতির উচ্চাকাখ্াগুলি ত্যাগ করে তাদের এই মৌলিক 
কাজে লেগে যেতে হবে । কল্যাণের যে লক্ষো আমাদের পে ছতে হবে, যে 
রকম মানবতাবাদী সমাজ গঠন করতে হবে, তা আজকের সঙ্কীর্ণ রাজনীতির 
দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। বতমান রাজনীতির প্রতি ধারা আশা পোষণ করেন 
তারা তো শুকনো হাড় চোষেণ এবং নিজেদের রক্তের স্বাদ গ্রহণ করে তৃপ্ত 
হন। আজকের রাজনীতি ভেঙ্গে পড়ছে, তা আরও ভাঙ্গবে এবং ছিন্ন ভিন্ন 
হয়ে যাবে । তখন তার ভ্রস্তপের উপর নতুন ভিত্তিতে নতুন রাজনীতির সৃষ্ট 
হবে। সেই রাজনীতি হবে সম্পূর্ণ আলাদা । তা রাজনীতি হবে না, হবে 
লোকনীতি। তার সৌধ উপর থেকে নয়, নীচে থেকে নিমিত হবে। দিল্লী 
থেকে নয়, গ্রামগুলি থেকে মহল্লাগুলি থেকে তার ইট গাথা হবে। তার জন্ত 
কোন এক নতুন দলকে গদীতে বিয়ে দেওয়াটাই পর্যাপ্ত নয়। রাজনীতির 
রঙ্গমঞ্জে নবীনতম কোন নেতার আবির্ভাবও তার জন্ঠ যথেষ্ট নয়। এই 
লোকনীতি লোকশক্তির গর্ভ থেকেই জন্ম লাভ করবে । 

ভারতবর্ষের মাটিতে এই লোকনীতির কীজ অনেক . গভীরে চপা পড়ে 
রয়েছে । গান্ধী এই কীজটির স্থষ্টি করেছিলেন । আর বিনোবা তার পদ্দ- 
যাত্রার মাধ্যমে ভারতবর্ষের ভূমিতে তাকে বপন করেছেন। হাজার হাজার 
সেবক এই বীজে জল সিঞ্চন করেছেন। আর হাজার হাজার লোক এই 
বীজ থেকে অস্কুরিত সম্পূর্ণক্রান্তির স্বপ্ন দেখেছেন । তার ন্বপ্র আমি আজও 
দেখছি । এবং আজ আমি এই রকম একাগ্রচিত্ত যুবকদের সন্ধানে রয়েছি 
যারা এই স্বপ্নকে সাকার করতে পারবে । 


১০০ মার্বসবাদ, সমাজবাদ ও সাবিক বিপ্রব 


নিরস্তর-ক্রাস্তি 

সম্পূ্ণ-ক্রান্তির এই আন্দোলন স্থদীর্ঘ প্রক্রিয়া । তার জন্ত নতুন শক্তির 
প্রয়োজন। গ্রাম থেকে শুরু করে জাতীয় শুর পর্যস্ত সর্বত্র নতুন নেতৃত্বের 
প্রয়োজন । প্রতিটি গ্রাম, শহর, বিগ্ভালয় এবং কারখানা থেকে এমন 
লোকেদের এগিয়ে আসতে হবে ধারা সম্পূর্ণ-ক্রান্তির মূল্য স্বীকার করবেন, 
গণতস্ত্রে এবং নাগরিক স্বাধীনতায় সৎনিষ্ঠ হবেন এবং সঙ্কীর্ণ স্বার্থের উধধর্বে উঠে 
নতুন ভারতবর্ধ গঠনে তাদের পুর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতে প্রস্তত হবেন। 
প্রত্যেকটি গ্রামে, এবং এক একটি গ্রামে ছুজন চারজন করে এই রকম 
যুবকদের বেরিয়ে আসতে হবে। তাহলেই একটি জোরদার আন্দোলন দ্রাড 
করান যাবে। তার জন্ত গ্রামে গঞ্জে গিয়ে লোকদের সম্পূর্ণ-ক্রান্তির আদর্শ 
বোঝাতে হবে। এই আন্দোলনকে বধিত করতে এবং তাকে গতিশীল 
রাখার জন্য গণ-সংগঠন তৈরী করতে হবে। এই আন্দোলনে ধারা যুক্ত 
হবেন তার! জাতি-ব্যবস্থায়, শিক্ষার ক্ষেত্রে, শ্রমিকদের সম্পর্কে এবং জীবনের 
অনুরূপ কোন না কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্রাস্তির লক্ষ্যাভিমুখে কিছু না কিছু কাজ 
করতে থাকবেন, এবং সেইসব কাজের সমন্বয়ও করা হবে। 

আমি সব সময় বলে আসছি যে, এই সম্পূর্ণ-ক্রান্থি নিরন্তব বহমান এক 
ক্রাস্তি। নিরস্তর যে ক্রান্তি তা কোথাও কখনও শুকও হয় না, শেষও হয় না । 
সম্পূর্ণ-ক্রান্তি সম্পর্কে এটাই আমার কল্পনা । এটি এক অখণ্ড ধারা, একটি 
প্রবাহ । আমার কল্পনা হোল অবিরত ক্রান্তির, কটিস্থ্যযিও রেভলিউশন,-এর। 
সম্পূরণ-ক্রাস্তি অবিরত চলতে থাকবে, তা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
জীবনকে পরিবতিত করতে থাকবে । পরিস্থিতি অন্ুপারে তার স্বরূপ 
বদলাবে, তার প্রক্রিয়া বদলাবে । এই ক্রান্তিতে কোন বিরাম নেই। 

আমরা এই যে অভিনব সাংস্কৃতিক ক্রান্তি করতে চাই, সেই ক্রান্তি সম্পূর্ণ 
না হলে ভারতবর্ধকে এবং ভারতীয়তাকে রক্ষা করা কঠিন হবে বলে মনে হয়। 
কিন্ত এই মানবিক ক্রাস্তি অবশ্যই হবে। প্রাতিটি ব্যক্তির জীবনে ভারতবর্ষের 
আধ্যাত্মিকতার সুর অন্ুরণিত হবার এই ক্রান্তি হবেই হবে। সেই অবস্থায 
ব্যক্তি সমাজের কল্যাণের মধ্যে নিজের কল্যাণ প্রত্যক্ষ করতে পারবে। 
ব্যক্তি বীচবে সমাজের জন্য, সমাজ বেঁচে থাকবে ব্যক্তির জন্য । আমাদের 
এই অভিনব সাংস্কৃতিক ক্রান্তি হবে আরোহণের একটি প্রক্রিয়া! । 


